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আমা 


দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শিক্ষা! জগতে আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা চলেছে । 
এর ফলেই গড়ে উঠেছে সবার্থসাধক স্কুল। মুদালিয়ার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়ে- 
ছিলেন তারই উপর ভিত্তি করে ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবংগ মধ্য-শিক্ষা-পর্যৎ সব স্কুল 
পাঠ্য বিষয়ের এক পাঞ্্য স্থচ: তৈরী করেন। এই পাঠ্যস্থচীতে মনোবিজ্ঞান আর 
তর্কবিজ্ঞানকে একই এচ্ছিক বিষয়ের অন্ততভৃক্তি করা হয়। মনোবিজ্ঞা আর 
তর্কবিজ্ঞানকে একসংগে পড়ানোর কোন যুক্তিই থাকঠে পারে না । তাদের বিবয়বস্ত 
তো৷ আলাদা বটেই, তাছাড়া তাদের প্রত্যেকের বিষয়বস্ত এত বিস্তৃত যে একসংগে 
পড়লে তাদের প্রত্যেকের প্রতিই অবিচার করা হয় । যাই হউক" ১৯৬০ সালে 
বিভিন্ন শিক্ষাবিদের চেষ্টায় ওধ্যশিক্ষা-পর্যৎ. তাদের এই সিদ্ধান্ত পুনবিবেচনা করে 
পৃথক পৃথক ভাবে এই ছুই বিষয়ের পাঠ্যস্থচী করেন (৬19০ ০৫০01: [০ 
[79/21603 109050. ৫৮ 4111 1960 )। এই সময় থেকে মনোবিজ্ঞান 
আলাদা এচ্ছিক বিষয় হিসাবে স্কুলে পড়ানো হচ্ছে। 

এটা খুবই আনন্দের কথা ছাত্রছাত্রীর! খুব অল্প বয়স থেকে মনোবিজ্ঞান পড়ার 
সুযোগ পেয়েছে । কিছুদিন আগে পর্যস্তও স্কুলে তো দূরের কথা কলেজেও 
মনোবিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না । কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ানো হতো | 
এখন অবশ্য অনেক কলেজেও পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মনোবিজ্ঞান শিক্ষার 
বহুল প্রচার করে শিক্ষাবিদরা সুস্থ সমাজ জীবন গড়ে তোলার পথে যে দুরদশিতার 
পরিচন়্ দিয়েছেন তার ্জন্ত আমর! তাদের কাছে কৃতজ্ঞ । মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান 
দৈনন্দিন জীবনের সকল রকম কাজেই অপরিহার্য । আশা করি এই শিক্ষার ফলে 
ছাত্রছাত্রীর! ছোট থেকেই নিজেদের জীবন সুন্দর ও সংযত করে গড়ে তুলতে 
পারবে। ছ্‌ 

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক আত্মা 
এবং অভিনন্দনযোগ্য পরিবর্তন। একজন নবম শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রীর পচক্ষ 
কোন ইংরেজী, পদার্থবিদ্যা, রলায়নবিস্তা বা মনোবিজ্ঞানের বই পড়ে তার বিষযবন্ত 
গ্রহণ করা খুবই কঠিন ?: ব্যাপার । তাই তার জ্তপ্রয়োজন তাদেরই চাতৃভাব্ 


কৃত হয় তাহলে আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হবে। 

মিশন তাদের রিপোর্টের এক জায়গায় পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে 
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আলোচ্য বই পাঠ্যস্থচীর কেবলমাজ্র 18650110091 অংশের জন্য লেখা । 
নানারকম অন্ুবিধা থাকার জন্য আমরা চ1500081 অংশ এক জংগে দিতে 
পারলাম না। তবে আশা! করছি জানুয়ারী মাসের মধ্যে আমরা এই অংশ প্রকাশ 
করতে পারবো । এতে ছাত্রছাত্রীদের যে অস্ুবিধ হবে তার জন্য আমর! দুঃখিত। 
সাধারণতঃ 7:৪০6০2] ক্লাস ফেব্রুয়ারী মাসের আগে আরস্ত করা হয় না। আমরা 
তার মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই পৌছে দিতে পারবো । 

পাঠ্যস্থ্চী অনুযায়ী বইকে তিনটি খণ্ডে ভাগ করে রাখ। হ'য়েছে। প্রথম খণ্ড 
নবম শ্রেণী, দ্বিতীয় খণ্ড দশম শ্রেণী আর তৃতীয় খণ্ড একাদশ শ্রেণার জন্য । মনো" 
বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত অন্যান্ বিজ্ঞানের চেয়ে কিছুটা প্রত্ক। তবু সব সময়ই সহজ 
ও সরল ভাষায় বিষয় বস্ত উপস্থিত করা হুয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর জন্য 
সব সময়ই দৈনন্দিন জীবনের ছোটখ।টো! ঘটনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে । এতে 
ছাত্রছাত্রীদের বিষয় বস্তু বুঝতে খুবই সুবিধা হবে। 

এ ছাড়া সব জায়গায়ই ব্যবহারিক পরিভাষা ব্যবহার করা হুয়েছে। কিছু 
কিছু জায়গায় আমরা নিজেদের পরিভাষ। ব্যবহার করেছি । তবে প্রত্যেক জায়গায়ই 
বাংলার পাশে তার ইংরেজী প্রতিশব্ব লিখে দেওয়া আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
ইংরেজী প্রামাণ্য বই থেকে উদ্ধৃত কর! হুয়েছে। এরও অনুবাদ সংগে দেওয়া 
আছে। সাধারণতঃ কোন সংজ্ঞা বা কোন বিশেষ কথার তাৎপধ বোঝানোর জন্য 
এরূপ কর! হায়েছে। পরীক্ষামূলক বিষয়বস্তু খুব যত্বু সহকারে উপস্থিত করা 
হয়েছে । দরকার মত জায়গায় যস্তপাতির ছবিও দেওয়া হয়েছে । মনে রাখার 
সুবিধার লন্য প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তালিকার সাহায্যে 

ব.2ংস্ত উপস্থিত করা হয়েছে। এই সব তালিকাগুলো রিটা কাছে 
সধাক্ষও্$সার হিসাবে কাজ করবে। 

লেখার সমস্ত সব ক্ষেত্রেই পাঠ্যস্থচীকে মেনে চলা হয়েছে। তবে কোন 
কানু আরগায় আলোচনার যোগন্থ্র বঙ্গায় রাখার জন্য কিছু নতুন জিনিসের 
দক্চারগ! কবর! হয়েছে । যেমন বইয়ের প্রথমে স্ছচনার মধ্যে শরীর ও মনের 


সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হায়েছে। কিন্তু পাঠ্যস্থচী হয়েছে সামু সুরু" 
দিয়ে। এখন কোন মনোবিজ্ঞানের ছাত্র ব! ছাত্রী হঠাৎ শিক্ষককে যদি জিজ্ঞেস 
করে “মনোবিজ্ঞান পড়তে এনে গারুতন্থ পড়লো কেন?” এই ভখ্যায়ে এই গমের 
একট] সহজ উত্তর দেওয়ার ০0১81 করা হায়েছে। গ্ঃ বৃস্তকে যেখন অবথা! 
বাড়ানো হয়নি পেশি হহলিপ্ে কনাও হয়নি । অন্যান অমপধায়ের এচ্ছিক 
বিষষের ছাএছাআদেন থে পরিমাণ পাত 5 ০৮ই দিকে পক্ষ রেই বিধয়বন্তর 
পরিখাণ ঠিক করা ভয়েছে। 
কতকগ্চলি ইংলাজল পচাণা পি শি হু ছোপক চনদননদের লিগা ইংরাজী 
৫ বাংলা অনেক নৃই আমাদের এই লোগা গেট 2 হান্য কাসেতে । তাদের কাছে 


101 


আমা কুতঙ্ক । জলিল ত। টিশ্বলিদ্ধা তু অনোবিজ্ঞান বিভাগের বীডার ও 
আমাদের অর্থের এ দবিতন্ মিলার উর ৮ 


পাধ্যায় এব লেক লিক শিক্ষালধ়েন  প্রণশং নিন্দধ্িধী শ্রীণল রায় ও 
ভগোলের শিক্ষিক ১ শা ব্য আমর হে তমুন্য উপাদন ও উৎসাহ দিয়েছেন 
তার জন্য মামা তাদেএ কাছে খণী | ৮ 

লেক বাঁণিকা! শিশক্ষা্ীয়েব করুকল: বিভাগের শিক্ষধিত্রী শ্রামণিক। বন্দোপাধা 
'€ বন্দবন শ্রীকেদাবনাথ মুগোপাধায় বয়ের আঙাগ্রিক ছণি শীকান্ যথেষ্ট সাহায্য 
করেছেন! শ্রীদীগক “চট্টোপাধ্যায় গ্রচ্ছদপট একে দিষে বইয়ের বহিঅংগকে 
স্থসজ্জিত কা'রেছেন। শাদের সকর্ের কাছে আমরা কুতজ্ঞ। পাওলিপি 
ছাপার যোগ্য করে লেখার ব্যাপারে শ্রীতপেন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীঅরণপ্রকাশ ভট্টাচার্য, 
শ্রীবাণী ভক্ত, শ্রীবাসুদেব সান্ালিয়। প্রভৃতি বন্ধর। আনেক সাহাষ্য করেছেন৷ তাদের 
সবাইয়ের কাছে আমরা খণী। আর ছু'জ,নর কথ! না বললে প্রায় সব কিছু 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তারা ভ'লেন “এশ্য়ি। পাবলিশিং কোম্পানি”র মুণালবাবু ও 
সত্যসাধন৷ ছাপাখানার নিতাইবাব $ তারা এই বই প্রকাশের দায়ী নিয়ে আমাদের 
কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন । 

অনেক চেষ্টা সত্তেও বইয়ে যে সব ভূল ত্রুটি থেকে গেল তার রা দায়িত্ব 
লেখকদের । 

, সব শেষে সহকর্মী শিক্ষক শিক্ষযিত্রীদের কাছে অনুরোধ; এই বইয়ের 
রকম উন্নতির অন্য উপদেশ দিতে তারা যেন কৃপণতা! না করেন । 
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আমাদের "থা, 
প্রথম খও 
[নবম শ্রেণীর পাঠ্য ] 
প্রথম অধ্যায় ১--৩ 
স্চনা € শরীর ও মনের মধ্যে সম্পর্ক 
দ্বিতীয় অধ্যায় ৪-_-২১ 
নায়ুতত্্ব ২ [ স্সাযুতন্ত্রের অংশ ] কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র_ মস্তিফ****- ; 


 স্ুুয়াকাণ্ড-**-**উপান্ত স্ায়ুতন্ব- ্বতন্ত্ সনায়ুতন্্__[ স্নামুতন্ত্রের উপা- 
দাম] সাথতন্ত্রের কাজ ] স্নাযুকোবেশ কাজ- বিভিন্ন অংশের 
কাজ- কেন্দ্রীয় স্নাঘুত্তান্রর বিভিন্ন অংশের কাজ (মনের সংগে 


মন্তিষের সম্পর্ক***-১- ; গুরুমস্তিক্ের স্থান নিভাগ-.*-.. )-_; স্বতস্থ 
সাযুহস্ের কাজ-_-একত্রে ন্গায়ুতন্থের কাজ-__প্রশ্ন-----. | 
তৃতীয় অধ্যায় ২২-_£৬ 


স্বেদন 2 সংজ্ঞ।--* ২ স্ংবেদনের শ্রেণী বিভাগ"; দর্শন ] 
দর্শন সংবেদনের প্ররুতি--- : বর্ণ শিখর '""রং-এর মিশ্রণ-"* ; পরোক্ষ 
দর্শন... ; বর্ণ অন্ধতা-- ২ চক্ষু [আরবণ] কর্ণ--কি করে 
আমরা শুনতে পাই? .** : শ্রবণের বা! শব সংবেদনের বিশেষত্ব...) 
[ ত্বকজাত সংব্দেন ] ত্রকের স্থান নির্ণয়'*-: ত্বকের গঠন*-) 
[শ্বাদের সংবেদন ] স্বাদের বিভিন্ন স্থান -ঃজিহব! **; প্রাথমিক 
ও যৌগিক স্বাদ". ; [ গন্ধের সংবেদন ] নাক .-*$ গন্ধের সংবেদনের 

শ্রেণী বিভাগ*" ; 
চতু 1 অধ্যায় : ৰ ৫৪-_৬৫ 
_.. ভাবমূত্তি ও পরা ভাবগৃতি £ সংজ্ঞা ও প্ররৃতি...) প্রত্যক্ষণ ও 
ভাবমুত্তির মধ্যে কতকগুলি তুলনা... ; ভাবমৃত্তির শ্রেণী বিভাগ-.- ; 
[বিশেষ ধরনের ভাবমূতি ]পরা ভাবমূত্তি'-*; আইডেটিক 


_ ইমেজ...) শাৰিক ভাবমূকতি... ) বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের 
ভাবমৃতি গঠনের ক্ষমতা". ) প্রশ্ন--* | 


দ্বিতীয় খওড 


(দশম শ্রেণীর পাঠ্য ) 

পঞ্চম অধ্যায় স্১৭___৮৩ 
প্রত্যক্ষণ £ সংজ্ঞা." ; সংবেদন আর প্রত্যক্ষণের মধ্যে তুলনা-*" 
[ আমর! কি প্রত্যক্ষ করি ? ] গুণ +*** তীব্রতা... ; স্থানব্যাপ্চ."" ; 
কালব্যান্তি-** » প্রত্যক্ষণের জংঘবদ্ধতা**॥ [গভীরতা আর 
দূরত্বের*প্রত্যক্ষণ ] অধ্যাসের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি-**) জ্যামিতিক 
ভরম-.* $ অমূলক প্রত্যক্ষণ-.*; প্রশ্ন --* 

বন্ঠ অধ্যায় . ৮৪-_৮৫ 
সংযোগ *ঃ জংজ্ঞা-.. 3 সংযোগের সুত্র" ; তিনটি স্থত্র সমন্ধে 
বিশদ আলোচনা." ; প্রঙ্গ'-* | রি 

সপ্তম অধ্যায় রর ৯০--.১১১ 
স্বতি £ সংজ্ঞা ও প্ররৃতি-..; শিক্ষাপদ্ধতি...; পুনরুত্রেক.** 7 
মাপের পদ্ধতি... ; স্মতিশক্তি বৃদ্ধির উপায়*** ১ [ বিস্বৃতি ] প্রকৃতি 
*** $ বিস্থৃতির কারণ... 7 প্রশ্ন--* | 

অষ্টম অধ্যার ১১২-৮১২৪ 
কল্পনা £ সংজ্ঞ! ও প্রকৃতি... ; স্থতি ও কল্পনার মধ্যে সম্পর্ক-.* ; 
কল্পনা ও চিন্তার মধ্যে সম্পর্ক... ; কল্পনার উপাদান. ; কঙ্গনার 
শ্রেণী বিভাগ-*" ॥ কল্পনার বৃদ্ধি'-. ; কল্পনা শক্তি বৃদ্ধির উপায়-** ?. 
কল্পনার সুফল ও কুফল:* 7 প্রশ্ন । 


বণ 


(একাদশ ণীর পাঠ্য) 
নবম অধ্যায় | 
মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা! ও বিষক্পবন্ত : 
দশম অধ্যায় 
নাবিজ্ঞানের পদ্ধতি £ 


একাদশ অধ্যায় 


দ্বাদশ অধ্যায় 
মনোযোগ £ 
জয়োদশ -ধ্যায় 
আবেগ £ 
চতুদশ অধ্যায় রর 
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
রাশি বিজ্ঞান. 


॥ প্রথম অধ্যায় ॥ 
খুঁচনা 


শরীর ও মনের মধ্যে অম্পর্ক 
[2665 5121502 1১6675ভ5 5000 &6 22087 


আমরা সাধারণ ভাবেই দেখতে পাই মন আর শরীরের মধ্যে একটা গৃঢ় সম্পর্ক 
আছে। আমরা বলি "ভাই শরীরটা বড় খারাপ, পড়ায় মন বস্ছে না ।” আবার 
হঠাৎ কোন মানসিক আঁধাত পেলে অনেকে অজ্ঞান হয়ে যায়। যেমন-_ লক্ষ্য করে 
থাকৃবে কেউ কেড কোন দুঃখের সংবাদ পেয়েই হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে যায়। এইসব 
সাধারণ পর্যবেক্ষণ ছাড়াও, 'অনেক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে 
ষে প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়ার ( 167051 [8০০89৪ ) সংগে একটা করে বিশেষ 
শারীরিক প্রক্রিয়৷ জড়িত থাকে। অর্থাৎ যে কোন প্রাকৃতিক ঘটনা ( 1%/%051 
৪৩০: ) ঘা শরীরের উপর ক্রিয়া করে তা৷ মনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। 
তাহলে আমরা ব্ল্তে পারি মানসিক অবস্থা আর শারীরিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা 
সহগতি ( 00:7518001. ) আছে। এই সহগতিকে বলা হয় শরীর-মনের সমান্তরতা 
( £৪%০18০-1015951091 10272112175 )। 

শরীর আর মনের মধ্যে এই যে সহগতি, বা, শারীরিক অবস্থা আর মানসিক 
অবস্থার মধ্যে যে সমান্তর সম্পর্ক, এটাই হাল মনোবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। এই ধারণ! 
বহুদিন থেকে দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে চলে আসছে, যার ফলে তারা শরীর- 
মনের সমাস্তরতার হত [2%/ 0672550150 70)51021-9975119119 ) আবিফার 
করেছেন । এই স্থত্রকে এক কথায় ঝল্‌তে গেলে এই দাড়ায় ষে__ প্রত্যেক মানসিক 
অবস্থার সংঙ্গে একটা যোগ্য বা অনুরূপ ( 0012592000178 ) শারীরিক অবস্থা* 
আছে। যেমব--ভয় পেলে আমাদের বুক ধড় পড় করে ব৷ হাযস্ত্ের স্পনন 
যায়। কিন্তু একটা কথ! ন্মরণ রাখতে হুবে যে এর উপ্টো কোন সময়ে হলা। | 

মনোবিজান--» 


(২ ' : মনোবিজ্ঞান 
অর্থাৎ প্রত্যেক শারীরিক অবস্থার সংগে বিশেষ ব! নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থ! নাও থাকতে 
পারে। অর্থাৎ বুক ধড় পড় করলেই আমরা যে ভয়ই পাবো এমন কোন কথ! নেই, 
রাগও করতে পারি । অনুরূপ বা সদৃশ ব'ল্তে যা বোঝায় এ ক্ষেত্রে মানসিক আর 
কন তবে ছুটি ক্রিয়া পাশাপাশি থাকে__ 

সহগ | একটা ঘটলে আর একটা ঘটে । তাদের মধ্যে যে ধরনের মিল আছে 
জা রসরাজ বনট্ী 

[1] শরীর আর মনের মধ্যে এই মিল আছে ঝলে তাদ্দের আমরা অনন্য 
(€186011051 ) বলতে পারি ন!। মন অপার্থিব বন্্-_তাই মানসিক অবস্থার কোন: 
বিস্তৃতি নেই। অর্থাৎ মন খারাপ ব'ল্লে, কোন জায়গাটা কতখানি খারাপ তা বুঝি 
না। কিন্তু শরীরের একটা বাস্তব অপ্তিত্ব আছে, তাই এর ষে কোন পরিবর্তনের 
নির্দিই্ বিস্তৃতি আছে। ন্মুতরাং এই দিক থেকে তাদের মধ্যে একত্বের সম্পর্ক 
থাকতে পারে না। 

[2] যদিও তারা অনন্য নয় তবুও তাদের মধ্যে অন্যান্য দিক থেকে মিল আছে। 
যেমন- -পধায়ক্রমে অবস্থার পরিবর্তনের সংগে এই ছুই প্রক্রিয়ার মিল আছে। যখন 
আমর! কিছু চিন্ত! করি বা ষখন আমরা আবেগের বশবর্তী হই, তখন আমাদের 
নাযুতন্ত্র উত্তেজিত হয়, রক্তের চাপের পরিবর্তন হয়, ইত্যাদি। 

[9] জটিলতা বৃদ্ধির দিক থেকেও এদ্দের মধ্যে সাদৃশ্ত আছে। যতই আমাদের 
মানসিক প্রক্রিয়া জটিল হ'তে থাকে ততই আমাদের মস্তিষ্কে ( 83877) রক্ত 
সঞ্চালন বেশী হ'তে থাকে । 

[4] সুস্থতা আর অনুস্থতার দিক থেকেও বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে মিল 
আছে। সাধারণতঃ দেখা! যায় আমাদের শরীর ভাল থাকলে মনও হাসিখুশি থাকে, 
আবার অস্থুখ করুলে মনও খারাপ থাকে । 

[5] আর একটা দিক থেকে এদের মধ্যে মিল আছে, সেটা হল ষে শরীরের 
বিভিন্ন অংশগুলে! বা! শরীরের বৈশিষ্ট্য আমরা জন্মগত ভাবে পাই, সেইরূপ মানসিক 
গুণও আমরা জন্মগত ভাবে পাই। 

সুতরাং. উপরের এই আলোচনা থেকে ব'ল্তে পারি মন আর শরীরের মধ্যে 
“ঘকটা, বিশেষ সম্পর্ক আছে । আমাদের যে কোন রকম মানসিক অভিজ্ঞতার জন্য 
শারীরিক মাধ্যম প্রয়োজন । তাই মানুষের আচরণ সম্বন্ধে জানতে হ'লে এই ছুঃ 
রকমের প্রক্রিয়া সম্বদ্ধেই জানার প্রয়োজন। যে শারীরিক মাধ্যমে আমাদের 
মানসিক পরিবর্তন ঘটে থাকে তা হ'ল স্নায়ুর (৩:৬০55 95305 )। অতএব 


'দুচনা 


প্রথমে আমরা শরীরের সেই বিশেষ অংশের কথা আলোচনা বরুর্যো যা আমাদের 
মনের অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। 


0088710ও 
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॥ দ্বতীয় অধ্যায় ॥ 
.. স্বাযুতত্ 


| 6৬০55 5556৩2 ] 

পখে সাপ দেখলে আমরা দুরে সরে ঠাই , কোন পরিচিত বন্ধুকে রাস্ঠা দিয়ে: 
তে দেখলে আমর ডাকি ; এরোপ্রেনের শন্দ শুনলে আমরা উপরের দিকে তাকিয়ে 
এধি; কোন পাদা দ্রব্য সামনে ধরূলে আমাদের মুখে জল আসে « রাস্থায় চল্চ 
চল্তে কোন ভালোশ্পন্ধ পেলে আনরা উৎস খুঁজে বেড়াই। “এই যে কাজগুলো 
করি, এই সব কিছুর মূল হচ্ছে স্লামুতস্ব। এই শ্সামুতন্্ই হঃলে। আমাদের সব 
'অমুভূতির মূল । কোন বস্তর প্রতিচ্ছবি আমাদের অক্ষিপটে ( [২০117 ) পড়লেই 
আমরা দেখতে পাই না। দৃষ্টর অন্ভূতি হয় চক্ষু স্নাঘুর (00101০41866) 
ঘারা। আমাদের ইন্দিয়গুলোর কাজ হ'ল বাইরের জগৎ থেকে উত্ভতেজন। গ্রহণ 
করা। কিন্তু শুধুমাত্র উত্তেজন। হ'লে তো চলবে না, উত্তেজনা অন্যারী কাজও 
করতে হবে । এই উত্তেজনায় সংডা দেওয়ার কাজ ইন্দ্রিয়ের নয়। এই কাজ 
করে শ্নায়ুতত্ত্র। সুতরাং ইন্ড্রিয়ের দ্বার! যে সব অনুভূতি জন্মে আগলে তার মূলে 
কিন্ত নায়ুতম্ব । এই স্নাধুতন্ব শররের বিঠিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থেকে শ্ুুভাবে 
সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে । আমাদের শরীরের সব জায়গাতেই সুক্ষ শ্রুতার মত এক 
রকম পদার্থ আছে একে বল] হয় স্নায়ু (০৮৮০ )। মাথার খাঁদর মধ্যে অবস্থিত 
মন্তিক (191) অ্ুষুপ্নাকাণ্ড (5121091 ০0৭ ) এবং এর থেকে যে সব শাখা 
গ্রশাখা বেরিয়েছে তাদের সবগুলোকে এক কথায় বলা হয় স্বাযুতন্্ ( 05/5০8$ 
550০) )| কাবকারীতা ভার জৈবিক গ্রয়োজনীয়তা বি্চেনা করে আমরা 
স্গামুতন্ত্রকে (০৮০৬৩ 85519] ) প্রধান তিনট। অংশে ভাগ করতে পারি। তবে 
এই অংশের মধ্যে কোথাও ফাক নেই। শুধুমাত্র আমাদের সুবিধার জন্যই আমর! 
এই সমস্ত সম্পূর্ন অবিচ্ছিন্ন তন্থের কিছুউ| ক'রে অংশ নিয়ে আলাদা ভাবে আলোচনা 
কর্ছবা। এই অংশগুলো হ'ল--4৯. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতগ্্র (0010091 [০:৮003 
555050) )১ 73. উপান্ত শগামুতন্থ (1397170109189] টত০এ৩ 85506) আর 
€7. দ্য লামুতন্ত্র (4১00000200 িও5০০3 87500 )। 


রব 


্লামুতন 
কেন্দ্রীয় অ।যুতঙ্জ ((০৩12051 বৈ৩:5০83 85750010 ) 
আগেই বলেছি ন্নায়ৃতদ্ব ঝল্তে আমরা মক্ষ আর নুযুয়াকাণ্ড এবং তাদের 
থেকে উদ্ভুত শাখা প্রশাখাকে বুঝ । 'এখানে কেন্দ্রীয নাধূতন্ব ল্তে আমরা শুধুমাত্র 
মন্তিফ (732.) আর স্থধুয়াকাগুকেই বৃঝি.। অর্থাহ এখানে আমন্তু তাদের কোন 
শাখ। গ্রশাখা সম্ন্ধে আলোচন] করবো না। স্রতরাং শুধুমাত্র মন্তিফ ( 95) 
আর শ্রযৃন্াকাণ্ড নিয়ে ্নায়ুতদ্বের যে অংশ গঠিত তাকেই বল্ছি- কেন্দ্রীয় স্নায়ু 
তত্র (00700051 65005 55965 )। শুধুমাত্র মন্তিফ আর ল্ুযুন্নাকাণ্ড দিয়ে 
গঠিত বলে এর আর এক নাম হস্ল (067619:0-5101051 25 )। এখন আমবা 
এই নায়ৃতশ্বের ছু'টো প্রধান অংশ সম্বন্ধে আলাদা ভাবে আলোচনা করবো । 
1. অভ্তিক্ক | 28৯ ] 
সাঘুতস্থের প্রধান কেন হ'ল মগ্ষ্ষি। মস্িফি হ'ল বিচার, বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তির 
কেন্্র। এক কথায় মস্তি হ'ল সমস্ত রকম মানসিক প্রক্রিয়ার উৎস। প্রাণ্বস্ক 
মানুবের মণ্চিফের শজন প্রা তিন পাউগড। বিষ বিশেষ কাধ ক্ষমত| অনুযায়ী 
আমরা মস্তিষ্কে চারটাঁ অংশে ভাগ করতে পারি। &. গুরুমস্তিফ (005৮ 
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মন্তিক 11115617217 ] 
প্াথাদ। ), 10. লঘুমন্তিক (09791961102) ), ০. মধ্যমন্তিক (১10 3) ) 
আর ৭. স্তুুষ্নাশীর্য (১/০৭৮119 019190812 )। 
[*] গুরুমস্তিক্ষ (0০:0১:02) : মাযার উপরে সামনের দিকের বৃহগুর 


স্৩ল|| "বতুতা" 


(অংশের নাম গুরুম্তিফ। গুরুম্তি সম্পূর্ণ মন্তিফ্ের প্রায় ই$ অংশ। এর ওপরটা ধূসর 
রঞ্ডের স্নায়ুকোষ ( [৭6:5৩ ০৪11) দিয়ে তৈরী। এর ওপরে অনেক ভাজ আছে 
এবং এখানে অসংখ্য স্নায়ু ও ধমনী আছে। যে প্রাণী যত উন্নত সে প্রাণীর 
গুরুমন্তিষ্কের ধূসর অংশের উপর ভাজ তত বেশী। এই ধূসর অংশকে বলা! হয়. 
কর্টেক্স (0০5 )। ' এর নীচের বা ভেতরের অংশ একেবারে সাদা, এই অংশটা, 
্নাযুন্কাষ খ্যেক উদ্ভুত শাখার সমষ্টি। গুরু মস্তি দু'টো অংশে বিভক্ত--রাম আর 
ডান। মাঝখানে গভীর একটা খাদ আছে। এই ছু'টো অংশ যে স্গাযুরজ্জ, দিয়ে. 
জোড়। আছে তাকে বলা হয় কর্পাস্‌ ক্যালোসাম্‌ (00105 09119901) )। 
এর প্রত্যেক অংশে আবার কতকগুলো ছোট ছোট নালী আছে। এদের মধ্যে ' 
সবচেয়ে যে ছুটো বড় তাদের নাম হ'ল_ রোলেপ্ডো ( £০13৭০ ) আর সিল- 
ভিয়াস্‌ (9915103 )। এই ছু'টো৷ নালী গুরুমস্তিক্কের প্রত্যেক অংশকে চার্টে অংশে 
ভাগ করেছে। এই এক একটা অংশকে বল! হয়, পিগু বা (1.0 )। এই চারটে 
পিগ্ড (10১69) হাল- সম্মুখ (1০005] 1095 ), মধ্য (81651 1096 ),. 
পশ্চাৎ (0০০03165110 ) আর নিম (1:0150191 1006 )। গুরুমন্তিকের প্রধান 
ছুই অংশের বিশেষ বিশেষ স্থান আমাদের সমস্ত অংগ প্রত্যংগ ও ইন্জিয়ের কাজ 
চালনা করে। দর্শন (5102 ), শ্রবণ (862125 ), গন্ধ (90611), স্বাদ 
(65: ) প্রভৃত্তি কাজের জন্য আমাদের মস্তিষ্ধে উভয় দিকেই বিশেষ বিশেষ জায়গা 
আছে। এই স্থানবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা আমরা পরে আলম্জা ভাবেই কর্বো। 
কারণ সমস্ত স্নামুতন্ত্র সম্বন্ধে জানার পরই এটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। 
কিন্তু একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করার আছে যে আমাদের দেহের ডান অংগগুলো 
স্ব গুরুমন্তিফের বাম ভাগের অধীন আর বাম অংগগুলো ডানতাগের অধীন। 
আবার বাকৃশক্তির কেন্দ্র মাত্র একট। এবং ঞ্লট৷ বামভাগেই থাকে । 

কোন বস্ত চোখের সামনে এলে তার ছবি গিয়ে অক্ষিপটে ( 90:29 ) পড়ে 
এবং তখন চক্ষুন্াযুর ক্রিয়ার ফলে একটা উদ্ভ্ুজনা, গিয়ে আমাদের গুরু- 
মন্তিক্ষের যে অংশটা দৃষ্টি শক্তির অনুস্তি দেয় সেখানে কাজ করে । ফলে আমরা 
বন্তটা দেখতে পাই। আবার কানের পর্দায় শবতরঙ্গ এসে পৌছালে এঁ পর্দা 
কাপতে থাকে তখন এ উত্তেজন। শিশেষ ক্গারুমগ্ডলী ( 40010077৩৮০ ) দ্বারা 
গুরুমন্তিফে যায় তবেই আমরা শুন্তে পাই। সার! জীবন ধরে যা শিখি তার স্থতিও 
আমানের গুরুমন্তিক্ষের বিশেষ কোন অংশে থাকে । কোন কারণে যেই অংশ ক্ষতিগ্রস্ত 
হলে আমরা স্মতিভ্রষ্ট হই। আবার গুকুমন্তিষ্কের ডান দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে বাম; 


সাবুওয 


অংশগুলো অকেজে! হয়ে যায় আর বাম দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে ডান অংগগুলে। 
অকেজো! হ'য়ে যায়। একেই বল] হয় পক্ষাধাত। ৪ 

[৮] লঘুমস্তিস্ক (05:6521110 ) : লঘৃমন্তিফ থাকে গুরুমন্তিফের পেছনে 
এবং নীচে । এরও ছুটো৷ অংশ আছে। সাদা স্নায়ুকল্মকে ( টত৩ 01958 ) 
আর্ত করে ধূসর রঙের ন্নাসুকোষ ( 25:%৩ ০51] ) আছে । গুরুমস্তিফের ছুটো৷ 
অংশ যেমন একটা স্নায়ুরজ্জ দ্বারা জোড়া থাকে ঠিক তেমনি লঘুমীন্চিফের দু'টো 


'অংশও একটা মোটা স্নামুতন্তর দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এই স্সায়ৃতন্তকে বল। হয় পনস্‌ 
ভেরোলি (70105 ৮270118 )। 


[০] মধ্যমস্তিকফ (১110 81917585591 59718110191 70661107512 ) : এটা! 
গুরুমন্তিফ আর লবুম্মপ্তফের মাঝখানে আছে এবং এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন 
করছে। এর সামনের দিকে একটা প্রধান কেন্দ্র হল খ্যালেম।স (075197905 ) 
আর তার ঠিক নীচে আছে হাইপোথ্যালেমাস ( 75090)0912005 )। 

[এ] নুবুল্সাশীর্ € 2150118 0019082 ) : মন্তিফের একেবারে পেছনের 
দিকে সুযুয্নাশীর্ষ থাকে । প্রকৃত পক্ষে এটা স্ুযুয়াকাণ্ডের (51701 ০০10. ) 
উপরের দিকৃকার স্ফীত অশ। মন্তিফবের সঙ্গে লুযুয্নাকাণ্ডের যোগ স্থাপন করাই 
হ'ল এর কাজ। এট। প্রায় এক ইঞ্চি লম্থা। এই সুুন্নাশীর্বকেই আমাদের গুরু 
মন্ত্িফের দুটো অংশ থেকে আগত হ্নায়ু রজ্জুগুলে৷ পরস্পরকে ছেদ করে শরীরের 
বিপরীত দিকে চলে যায়। 

2. সুবুক্জাকাণ্ড [ 901799] ০929. ] 

যে স্নামুগুলে৷ মণ্ডিফ থেকে মেরুদণ্ডের মাঝখানে নুযুষ্নাপথে নেমে আসে তাঁকে 
বলা হয় সুযুয্নাকীণ্ড। কেবল মাত্র করোটিকা 5 | ) ছাডা শরীরের আর সমস্ত 
অংশের ন্নাযুগুলো নুহুয্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ॥ নুযুস্নাশীর্য থেকে হাড় পযন্ত এর টৈর্ঘয 
প্রায় 18 ইকি। এটা প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু। এই নুযুদ্নাকাণ্ড থেকে 31 জোড়। 
সামু নারকেল বা! খেজুর "পাতার মত দুদিকে ছড়িয়ে আছে। 

[55] উপান্ত আুতল্প ( 76:51150702] 5:০৪ 555055 ) : যে সব 
লুঙ্ষ্ম স্নাযুতন্তগুলো৷ আমাদের শরীরের বহিঅংগগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় ্ামুতম্ত্রের 
যেকোন অংশের সংযোগ স্থাপন করছে তার্দের বলা হয় উপাস্ত স্নামু (5:61)6- 
29] 56:৮০ )। এই স্বব উপান্ত স্নায়ুগলোকে এক সঙ্গে 'বলা হয় উপাস্ত, 
ল্লামৃতন্ত্র ( 25750151191 7৮97৮০5 9550৮ )1 উৎপত্তি স্থান অশ্জ্যায়ী এই. 
ন্নাযুগ্ুলোকে আমরা %ভাগে ভাগ ক'রতে পারি ।.1. যে সব সাগুগলো মন্তিফ 
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থেকে বেরিয়ে সোজান্রজি মাথার খুলির মণ্য ঘর আমাদের চোখ, কান, নাক, জিহবা 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যায় তাদের বলা হয় করোটি লাম়ু (025:012] ৩:5৩৩)। ইন্ড্িয়ের 
বিভিন্রতা ও কাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী এই করোটি ্নায়ুগুলোর আলাদা আলাদ। 
নামকরণ করা হয়েছে। নীচে এই রকম কয়েকটি করোটি দ্নায়, আর তাদের কাজের 
তালিকা ফেওয়া হু'ল। এছাড়া অ'রো৷ অনেক রকমের করোটি স্নায়ু আছে। 


করোটি স্সায়ু কাজ 
€1215128] 0617553 চু 01801010109 





শ শপ“ সি লা সপ এ পপ | পিপল আক জপ আত স্পা পপ পেশী পি | সি সপ শশী শ পদ আহ 


1. গন্ধ নাধু (019010হ৮ টভ৮৩ ) 1, গন্ধ (50091 ) 

2. চক্ষু সায়ু (0001০ ৩৮৩ ) 2. ধর্শন (৬1310) ) 

3. শ্রবণ সাহু (4১0110:9 িতত ) 3. শ্রবণ (মতামত ) 

4. দের আয়ু (009620015৩৩) 4. হ্বাদ (655৮) 

[7] ০5] 0৩:৮৩ [মু জিহ্বার সাম্নের ও অংশের স্বাদ 
[01 0105017675118591 100৮৩ [10 জিহ্বার পেছনের উ অংশের স্বাদ 


তাদের বিময়ে আঙ্োচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। এই উপান্ত স্নাযুতন্ত্বের অপর অংশের 
নাম 2. স্রদম্া সাধু 500051 1551৮5 )1 এগুলো ন্ুযুয্নাকাণ্ড থেকে বেরিয়েছে, 
এই স্নানুগুলো ভাত, পা, চামড়া, প্রভৃতিতে যায় । সুযুয়কাণ্ড থেকে থে 31 জোড়া 
নানুতন্থ বেরিয়েছে সেগুলোও এই ্তথয্নান্গাযুর ভেতর পড়ে । এদের আর এক 
নাম হ'ল দৈহিক স্সাফু (90279007765 )। 

[0] স্বতন্ত্র জ।য়ুতন্ত্র (4১1০9597010 তি৩৮০৪ 3599 ) কেন্দ্রীয় ও 
উপান্ত স্ানুতস্থ ছাড়া আমাদের স্থুয্াকাণ্ডের দুপাশে কতকগুলো ন্বাযু গ্রন্থি 
( 0%ঠাধা ) কেন্দ্রীয় শাধুতম্বের সংগে পরম্পর যুক্ত থেকে একটা স্বতন্ 
লামুহম্থ গড়ছে ( 4১091000 াত০ ৬ ৯99 01 এই শাযুগুলো। মন্ডিষের 
আঘেশাধীন নম্ব। শরীরের ওয়েরজন অন্তযায়ী এর! স্বারধীনভাকে এদের কাজ 
চালিয়ে মায়।  অর্থছ এদের কাজ সন্বস্ধে আমরা সব,সময়ে সচেতন নই । 
পাকস্থল, অঙ্ক, হৃদযন্ত্রের ন্নায়ুগুলো৷ এর ভেতর পড়ে । 

উপান্ ্গাযুর সংগে এদের স্থদ্াঞ্চ ত'্ল এই যে এই ঙ্গামুগুলো৷ অস্তরংগে ছড়িয়ে 
থাকে আর উপাস্ত স্সানুষ্জলো৷ বহিআগের সংগে যুক্ত । একটা কথা মনে রাখার 


লাযুতন্ 


দ্ধরকার উপাস্ত এবং স্বতন্ত্র ্নাযুতন্ত্র এদের উভয়েরই উৎপত্তি কেন্ত্রীক্্সাযুতস্ত্ের কোন 
না কোন অংশ থেকে, অর্থাৎ মস্তি বা নুযুয়াকাও থেকে । উৎপত্তির স্থান অশ্লায়ী 
এই স্বাযুতম্বকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি । ৪ 

[হা] উর্ধাবিভাগ-( 70006: 015151017 ) : যেগুলো শী আর মধ্য 
মন্তিক থেকে বেরিয়েছে। 

[8] মধ্য বিভাগ (211991৩ ৭151510.) : এগুলো! বেরিয়েছে সুযুদ্নাকাণ্ডের 
মাঝামাঝি জায়গা থেকে । 

[10] নিল্প বিভাগ (1.০%/৩: 0151900 ) : এগুলো সুযুয়াকাণ্ডের একেবারে 
নীচের দিক থেকে জেরিয়েছে 

এদের মধ্যে মধ্যবিভাগটিকে বলা হয় সহানুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্র (57722502667 
57০03 355০ ) আর বাকী ছু'টোকে এক সংগে বল! হয় পরা-সহাহুভূতিশীল 
নাফুতন্ব ( 215. 95100205900 6৬985 85569 )। 

আয়ুতন্ত্রের উপাদান 
| 82163276755 0£ 1155 5৩০৪ 95565 ] 

এতক্ষণ আমরা স্নায়ুতস্ত্রের বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধে আলোচনা! করুলাম। এবারে 
বল্বো স্নায়ুতন্ত্ের উপাদানের কথা!। অর্থাৎ স্বাযুতন্ত্র কি দিয়ে গঠিত? আমাদের 
শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু (২০:5৩) ছোট ছোট স্নায়ুকোষ দিয়ে তৈরী । এই 
সায়ুকোষের ( বিও০৮৪ ০61] বা ৩৪:০5 ) কথা তোমরা আগেই অনেক জায়গায় 
শুনেছে। যে বিশেষ কোষ ছারা আমাদের ন্নাযুগুলো তৈরী তাকে বল! হয় স্নায়ু 
কোষ (টব ১5০১৩ )। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের শরীরে লক্ষ লক্ষ কোটি 
নাফুকোব থাকে। 

প্রত্যেক শ্নায়ুকোষের ছুটো অংশ আছে । একটা হ'ল-- প্রত্যেক প্রাণীকোজ 
যা থাকে (2) কোষের মূল অংশ বা নিউিয়াস (0611 17১05 বা 5৪০13 )। 
আর একটা হল (1) এই ্নায়ুকোষের মূল অংশের দেপ্য়াল থেকে চার পাশে 
সাদা রঙের কম্তকগুলে। তন্ত বেরিয়ে থাকে । এই তন্তগুলো আবার ছুই ধরনের 
হয়। 2. গ্যাকসন (4০) আর ৮, ডেন্ড্রাইটস্‌ (7950012653 )। 
সাধারণতঃ একটা স্বায়ুকোষে একটা এ্যাক্সন আর কতকগুলো! ডেনড্রাইট স্‌ থাকে ! 
&ঁ সাদা তন্তগুলোর মধ্যে ষেটা সব চেয়ে বড় ভাকেই বলা হয় এযাকসন। এটা 
অনেক সময় পীচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। * একট৷ পরিপুষ্ট এযাকসনকে অন্ুবীক্ষণ 
বস্তরের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এর তিনটে অংশ আছে। একের্নরে 
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ভেতরে একটা নরম জৈবিক অংশ আছে। একে বল! হয় 4১505 ০10306:1 এই 
48505 0717706£ কে আবৃত করে পর পর ছুটে সাদ! নালী আছে। একেবারে 
বাইরের ঢাক্নাটাকে বলা হয় 212:0105৩ 91558, আর ভেতরেরটাকে বলা 
হয় 71500118177 91১5900১1| এই গ্যাকসনের চেয়ে ছোট ছোট যে তন্তগুলো 


| তাদের বলা হয় ডেনড্রা- 
নর 4 0০ ৪০০৮ ইটস! সাধা £ য় 


8০ কোষের এযাকসনটাকেই বলা ' 


৪7501 517৭902 খে0২0 


হয় তন্ত (৮29: ) আর 
এরকম কতকগুলো মিলেই 
| ০২ হয় লাু (6৩ )| 
77 যেখানে কতকগুলো কোষ 
»৫01-7শ507508 খোরা000খ2 0৫০৮) (9611 19090 ) মিলিত তয় 


$788052 ৰ তাকে বলে স্াযুগ্রন্থি 
ৃ সবে (05926110 )। 





। এখন যদিও সাধারণ 
নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক 
্নীয়ুকোষে একটা করে 
্নাুকোষ (95::51256 ) গ্যাকস্ন আর কতকগুলে। . 

[ উপরে বহুমুখী ক্নায়ুকোষ বা চালক নায়কোষ ডেনড্রাইটস্‌ থাকে তবুও 
মধ্যে একমুখী ন্নামুকোব বা সংবেদক শ্লায়ুকোষ অনেক সময়ে এর ব্যতিক্রম 
নীচে সংযোজক ন্ায়ুকোষ | ] হয়। অর্থাৎ এই গঠনের 
তারতম্য দেখ' যায়। আর এই ফাৎ অনুযায়ী আমরা ন্নামুকোষকে ছুভাগে ভাগ 
করতে পারি । (৫) বহুমেরু হ্গাফুকোষ ( 1১101070157 7099:০0০ )_এই সব 
নাফুকোষে একটা করে এ্যাকস্ম আর কতকগুলে। করে ডেনদ্রাইটস্‌থাকে। অন্সেক 
গুলে! করে শাখা প্রশাখ। থাকে বলে এদের বছমেরু ন্নায়ুকোষ বলা হয়। (&) 
একমেরু গ্লায়কোষ ( 072009187 1055016 )--এই সব ন্লায়ুকোষে বহু শাখা প্রশাখা. 
নেই, গুধু একটা মাত্র এযাকলন্‌ কোষ (০০11 1১০5 ) থেকে একটু ছ্বুরে গিয়ে দুভাগে 
ভাগ হয়ে যায়। 


এই স্নায়কোষের এযাকসন্‌ বা ডেমড্রাইটস্‌ এর শেষ প্রাস্তগুলো৷ আবার ঘাসের 
ডগার মত ভাগ হয়ে বেরিয়ে থাকে $ “ একে বল। হয় 000 1090 বা শেষ 





£55001/াণণোখ ত 


৯৯ 


প্রান্ত । এই সব ন্ায়কোবগুলো এক সংগে জুড়ে থেকে স্সায়ু গঠিত হয়। রী 
ন্নায়কোষের সংগে আর একটা স্বায়ুকোষ জুড়ে থাকে । এই জোড়া »াগার একটা 
নিয়ম আছে। একট। দ্গাযুকোষের এ্যাকসনের শেষ প্রান্ত আর একটা ন্নায়ুকোষের 
একটা ডেনড্রাইটস-এর শেষ প্রান্ত গ্রায় স্পর্শ করে থাকে । এই সদ্ধিস্থলকে বলা হয় 
সামুসদ্ধি (851191986 ) 1, 

এ পর্যস্ত বলে আমর! ন্নায়ুতন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে আলোচন] শেষ করবে । এখন: 
আলোচনা! কর্বো স্গায়ুতন্ত্রর বিভিন্ন অংশ ও উপাদানের কাজ সম্বন্ধে। এক 
এক করে বল্বে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার উপর স্গায়ুতন্ত্রের প্রকার সম্বন্ধে। তবে 
"এই কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে আমর এর উপাদানের অর্থাৎ, 
বিভিন্ন স্নায়ুকোষের কাজু সম্বন্ধে বল্বো। পরে বিভিন্ন অংশের কাজের কথা আলাদা 
আলাদা করে বল্বো। 

 আমুতত্ত্রের কাজ 
[ 2068028085৩ ৩05 9558522 ] 

[৪] সায়ুকোষের কাজ (10০00 01 0১8 7580156 ) :সাধারণভাবে 
নামুকোষের কাজ হ'ল দুরুরম-_-একটা হ'ল উত্তেজিত হওয়া (11725081100 
আর একটা হ'ল পরিবহন কর] (00770000৮20 )। অর্থাৎ সামান্যতম উত্তেজক- 
বস্তর উপস্থিতিতে এই সব স্বাযুকোষগুলো৷ উত্তেজিত হয় এবং সংগে সংগে শরীরের 
এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খবর পৌছে দেয়। 

এই ছুটো৷ সাধারণ কাজ ছাড়া বিশেষ বিশেষ স্নামুকোষ কতকগুলে। বিশেষ 
ধরনের কাজ করে। যেমন--(1) কতকগুলো আছে যার! স্নায়বিক উত্তেজনাকে 
শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় থেকে ্ুযুগ্নাকাণ্ডে বা মন্তিফে নিয়ে যায়। এদের বল! হয় অন্তরুখী 
স্সায়ুকোষ (26500 10990105 ) বা সংজ্ঞা স্নায়ুকোষ (9909০07 20691:00৩ )। 
সাধারণতঃ এগুলে। 'একমেরু ( 00:40012: ) মীয়ুকোষের মধ্যে দেখা যায়। এই 
সব স্নাযুকোষের কোষ ( 11 ০০০ ) বাইরে থাকে কিন্তু এযাকসনের একটা 'দিক 
ইন্দিয়ের সংগে আর একটা দিক কেন্ত্রীয় স্াযুত্ত্ের কোন অংশের সংগে জুড়ে 
থাকে। (1) আর এক রকম ন্নায়ুকোষ আছে, বিশেষ করে বহ্‌মের স্নায়কোষ-_এর 
কাজ হ'ল স্নায়বিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় ন্নায়ুতন্ত্র থেকে ইন্দ্রিয়ে বহে আনা। 
শরীরের অংগ প্রত্যংগকে কার্যকরী করা। এগুলে। ভেতরের দিক থেকে বাইরের 
দিকে আসে বলে এদের বলা হয় বহিমুখী ায়ুকোষ ( 82০57 13601050506 ) 
বা চালক ন্বায়ুকোষ (1০০০: 090:00৩ )1 : 810) . এ ভুরকম সায়ুকোষ ছাড়াষ্ট 
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আর এক ধরনের ন্নায়ুকোষ আছে তারাই বিশেষ ধরনের কাজ করে। এরা বছমের, 
আর এদের কাজ হ'ল ওপরের এ ছু রকম ন্বায়ুকোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। 

ষে কোন রকমের স্নায়বিক উত্তেজনা একবার সংজ্ঞা ্নায়ুকোষকে উত্তেজিত 
কর্‌লে তাকে চালক ন্নায়ুকোবের মাধ্যমে ফিরে আস্তে হবে । 


এছাড়া সসাসুগরস্থির কাজ হল ক্গায়বিক শক্তিকে বাধা দেওয়া । যদিও স্লামুকোষ 
গুলো স্াযুগ্রস্থির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে জুড়ে আছে তবুও বিভিন্ন ভাবে এটা স্নায়বিক 
শক্তি (৩৮৩ ০০159 ) পরিবহনে বাধা দেয় । এই বাধ! বিভিন্ন পরিমাণে এবং 
বিভিন্ন নিয়ম অনুমারে হয় | সে সম্বন্ধে বিশেষ তোমাদের জানার দরকার নেই। 


(৮) বিভিন্ন অংশের কাজ ( ছাত০৫3928 ০£ €0৩ 1৯768) 
উপান্ত আফুতন্পের কাজ (52008028 0£ 1155 1১661918611 
59৪6৩2, ) : নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সামুতস্ত্রর আলোচন! আগে হওয়া উচিত। কিন্তু 
এখানে আমরা প্রথমে উপান্ত স্নামুতন্ত্রর আলোচনা! করছি তার কারণ আসলে এই 
উপাস্ত স্নাযুই কেন্দ্রীয় স্নাযুতস্ত্রর আর বাইরের জগতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে । 
ন্নায়ুকোষ যেমন-_সংজ্ঞ। আর চালক আছে, এখানে আয়ুও ঠিক দু রকম আছে। সংজ্ঞা 
স্নায়ু (967501% 0:৮০), বা এর আর এক নাম হল অন্তমুশী শবায়ু (2057 
10756 ) 1 এই সব স্নামুগুলো সংজ্ঞা ্গায়ুকোষের এযাকসন (০1. ) দিয়ে তৈরী 
এবং এদের কাজ হ'ল বাইরে থেকে বা ইন্দ্রিয় থেকে খবর কেন্দ্রীয় স্নায়ুততন্বের কোন 
ংশে পৌছে দেওয়া । আর এক রকম ন্নামু আছে তাদের বলা হয় চালক বা বহিমূী 
সায় (1060: বা [70610176755 )। . এদের কাজ হ'ল কেন্দ্রীয় ন্নামুহন্থের যে 
কোন অংশ থেকে অংগ প্রত্যগে খবর নিয়ে যাওয়া । এগুলো চালক সায়ুকোষের 
গ্যাকসন দিয়ে তৈরী । সুযুম্নাকাণ্ড থেকে যে 31 জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে এদের মধো 
 ছুরকম ন্সায়ুই আছে। বহিমুখী ( 86:০6 7757৩ ) দাযুগ্ডলো নুযুয়্াকাণ্ড থেকে 
পেটের পিকে এসে বিভিন্ন অংগ প্রতাংগের পরিচালন পেশীতে চলে যায়। আর 
অস্তমুণী সসায়ুগুলো (47502 1776755 ) বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে এসে পিঠের 
দিক'দিয়ে সুযুয়াকাণ্ডের সংগে যুক্ত হয়। একটা উদাহরণ দিলে বহিমুখী আর 
অন্তরুধী ন্নায়ুর ক্ষাক্ত সহজে বুঝতে পার্বে। 


ধর তোমার পায়ে মর্শা কামড়াছে এর অনুভূতি অস্তসুখী স্নায়ু দিয়ে তোমার 
মন্ড্িফে পৌছালো। তখন মস্তি চোগকে আদেশ কর্‌লে দেখার জন্য । এই 
আদেশ এল বহিমুপী লায়ু দিয়ে । চোখে মশার দরুণ যে উত্তেজনা সেটা তোমার 
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বনিক যখন গেল “অমনি তুমি বুঝলে র্শ!। এখন তোমার মস্তিষ্ক আবার চালক - 
নাযুর মাধ্যমে কর্ষেন্দ্িয়ে বা পেশীতে উত্তেজনা পাঠালো। সংগে সংগে তোমার 
হাত উঠ্‌লো৷ তাকে মারার জন্য । এই উদ্দাহরণ থেকে বুঝতে পারছো উপাস্ত 
নাযুতস্ত্রের নাযুগুলো নিজেরা কিছু করতে পারে না। তাদের কাজ হ'ল শুধুমাত্র 
কেন্্ীয় মায়ুতম্ত্ের আদেশ মত চলা আর কোন রকম প্রাকৃতিক পরিবর্তনের খবর 
তার কাছে পৌছে দেওয়া । 

কেন্দ্রীয় আায়ুতন্ত্রের বিভিক্প অংশের কাজ [ চ.০০০০৪০৪ 0£ 

815৩ 02317675726 [92165 ০৫ (15৩ 00200810599 92 ] 

* অনের সংগে মস্তিষ্কের সম্পর্ক [ 15190892) 1956552 (2820 & 
এস, ] : মনের সংগে মন্তিফের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। শরীরের অন্যান্য অংগের 
চেয়ে 'আমাদের মন্তিফই ( 1121) বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। 
এই সিদ্ধান্তে আসার পেছনে যে যুক্তিগুলে! আছে সেগুলো! হল : 

[|] শরীরের বিভিন্ন অংশের স্নীযুগ্ডলে। সব মস্তিষ্কে গিয়ে মিশেছে । এই 
যোগাযোগের যে কোন অংশ নষ্ট হ'য়ে গেলে সেই 'অংশের অধীন শরীরের অন্য অংশ- 
গুলোও অকেজে। হয়ে যায়। একে বলে পক্ষাঘাত। এর থেকে বোঝা যায় কোন 
বাইরের উত্তেজন। থেকে জ্ঞান পেতে হলে সেই উত্তেজনাকে মন্তিষ্ক দিয়ে আস্তে হয়। 

[9] দেখা গেছে, উত্তেজন। প্রয়ে!গ আর তার থেকে যে সংবেদন সৃষ্টি হয় 
চাদের মধ্যে একটা সমগ্বের পার্থক্য থাকে। এই যে সময়ের পার্থক্য এট!কে 
[নোবিদ্‌ ও শরীর বিজ্ঞানীরা স্বাঘুবাহী সময় বলেন। অর্থাৎ উত্তেজনার মন্তিষে 
পৌঁছতে এ অময় লাগে । 

3] আমরা যখন খুব বেশী চিন্তা করি বা খুব বেশী আবেগের ( [0000610য5 ) 
বশবর্তা হই, তখন আমাদের মন্তিষ্কের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় । এর থেকে বোঝ! 
ধায় আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর সংগে মস্তিফধের একটা অন্বদ্ধ' আছে। 

[4] আবার এরকমও, দেখা গেছে মস্তি রক্ত চলাচল ঠিকমত না হলে 
মানসিক বিকৃতি হয় । অর্থাৎ চিন্তা শক্তি বিকৃত হয়। আবার অনেক সময় রক্ত 

চলের অভাবে আমরা অচেতন হই। 

[5] হঠাৎ মন্তিষ্কে কোন আঘাত লাগলে আমরা চেতনা হারিয়ে ফেলি । তখন 
[আম।দের মানসিক ত্রিয়া (15167791 2০৫1495 ) কিছুই থাকে না। 

[6] আবার এও দেখা গেছে বেশী চিন্তা করুলে আমাদের মন্তিফ অবসর 

চ৪0৪০৩ ) হ'য়ে পড়ে। ফলে আমাদের মাথা ধরে? 
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[7] কতকগুলে! মানসিক রোগ, যেমন- 40158819 (কতকগুলো শব্দ 
শোনা যায় কিন্তু উচ্চারণ করা যায় ন! ) মস্তিক্ষের আঘাতের সঙ্গে জড়িত। 

[8] এও দেখ। গেছে মানুষের বুদ্ধি মস্তিষ্কের ওজনের সংগে সমানুপাতী। 

এই সমস্ত ঘন! পর্ধবেক্ষণ করে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আস্তে পারি যে আমাদের 
'মন্তিক্কের সংগে মনের একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে । তাই মনোবিজ্ঞানে মস্তিষ্কের 
আলোচন৷ বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

[৪] গুরুমস্তিক্ষের কাজ : গুরু মস্তিষ্কের স্থান বিভাগের সুত্র (5 
00010 06 035 0815008 2:01)605 0£ 055 19091552001 01 005 
[01)0110175 300. 010 0:676102800 ) : গুরুমস্তিকের কাজ হ'ল বিভিন্ন উত্তেজনায় 
সচেতনভাবে সাড়া দেওয়া । এই গুরুম্তিফই হ'ল সমস্ত রকম উন্নত ধরনের মানসিক 
ক্রিয়ার উৎস। আগেই এ কথা বলা হয়েছে। এখন গুরুমন্তিফ কিভাবে বিভিন্ন 
উত্তেজনায় সাড়া দেয় বা আরও ব্যক্তিগত (5১০০:৬5,) দিক থেকে বল্‌তে গেলে 
কিভাবে আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন উত্তেজনাকর বিভিন্ন ভাবে সাড়! দিই সেই কথাই 
আলোচন] করবো! । গুরুমস্তিফ সন্ধদ্ধে আমরা যখন সাধারণভাবে আলোচনা করে- 
ছিলাম তখন বলেছি এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং অংগের কাজ পরিচালনা 
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গুরুমন্তিষে স্থান বিভাগ [0:০591158095. ০ 
এ 10120000799 22 038 0625002 ] 
রুরে। অর্থাৎ পৃথক পৃথক কাজের জন্ত আমাদের গুরুমন্তিফে পৃথক পৃথক অংশ 
নিদিষ্ট আছে। শ্রবণের অন্য আমাদের গুরুমন্তিষফ্কের যে অংশ কাজ করে দর্শনের বা 


-ঙ্সামুত্ 
স্বাদের জন্য সে অংশ করে না। এই যে আমাদের গুরুমস্তিফে*বিভিন্ন কাজের 
জন্য বিভিন্ন স্থান আছে। একে বল! হয় ( [,০০৪1159007 )। কর্ম ক্ষমতার প্রকৃতি 
''অনুযাম্ী আমরা সাধারণভাবে এই অংশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ কর্‌তে পারি । 
2] সংবেদন স্থান (2903017581০), [80] কর্ষস্থান (24০0০ 
26528০৫ ) [0] অংযোগন্থান (000৩5 158100 ০£ 235০০1240য৮ )। 
সংবেদন স্থানগুলো (99709015 ০21০. ) গুরুমন্তিফষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো 
আছে। গুরুমস্তিফবের মধ্যার্ধে ( 25:36৮51 10১6 ) রোলাপ্ডো নালীর ঠিক ডানদিকে 
* এব্‌ং উত্তর কেন্দ্রীয় আবর্তের (7১০9. ০০৮৪] ৪975) উপরের অংশে আছে স্পর্শ 
' (7০50 ) ও পেশীবোধের (810550515£ ) কেন্দ্র। শ্রবণের কেন্দ্র (250:005 
7০610 ) আছে গুরুমন্তিফের অংশ (:5/7015] 1০৩ ) সিলভিয়াসের নালীর 
এ মজম6 055157053 ) ডাঘদিকে । ঠিক এই প্রকোষ্ঠেই একেবারে নীচে আছে 
স্বাদ এবং গন্ধের কেন্দ্র (858০ 002 109505 & 41291] )। বাকি দৃষ্টি কেন্দ্র 
আছে পশ্চাত অংশের (0০0151 10195 ) নীচের দিকে । 
কর্মস্থানগুলো! (40007 হ5৫1005 ) আমাদের গুরুমস্তিষ্ষের একেবারে সম্মুখ 
অংশে অবস্থিত ( 00051 105 )। রোলাগার নালীর বামদিকে, প্রাক কেন্্ীন্গ 
আবর্তের (85 ০90051 £/ ) এর মধ্যবর্তী অংশে মূল কর্মকেন্দ্র অবস্থিত । 
উপরের দিক থেকে নীচের বিভিন্ন অঙ্গের কেন্দ্রগুলো! পর পর এই ভাবে সাজানো! আছে 
- পায়ের আঙ্কুল (0:০6 ), পা! (8০০ ), হাটু (1166 ), জক্তবা (720 ), হাত ও 
মুখ । কথ। বলবার কেন্দ্র (9069012 ০905 ) কর্মস্থানের একেবারে নীচের দিকে । 
গুরুমস্তিষ্কের অনেকগুলো স্থান আছে যাকে সংবেদন স্থান অথব! কর্মস্থান 
কোনটির ভিতরে ফেলা যায় না। এই সবগুলোকে সংযোগস্থান (4১8০0351307 
£৩৪1০%, ) বলা হয় । এই সব কেন্দ্র সন্বন্ধে দেহবিজ্ঞানীরা বিশেষ কিছু বল্‌তে পারেন 
না। তবে এদের সংস্রোগস্থান বল! হয় তার কারণ দেহবিজ্ঞানীরা৷ মনে করেন ষে 
এই জায়গাগুলি আমাদের কর্মস্থান এবং সংবেদনস্থানের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার 
ফলে আমরা কোন উত্তেজনার (9612:51250% ) অর্থ খুঁজে পাই। এই সংযোগস্থান- 
গুলোকে উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্র হিসাবে ধর! হয়। প্রত্যেক সংবেদন 
স্থানের পাশেই যে সংযোগস্থান আছে, তারা আমাদের সংবেদনুকে অর্থপুর্ণ করে তোলে 
আমাদের কাছে (৪1৬৩৪ 2106217175 ০ ০৪৪ 96109980109 )| এই জব যায়গাগুলো 
'নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের সংব্দন থাকে কিন্ত তাদের বিশেষ বিশেষ যে অর্থ তা 
“আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। এ্যাফোসিয়। £ 40199.) বলে একরকম অন্থুখ 


হস্ত তাতে দেখা গেছে রূগারা, কেউ যদি কথা বলে তার শব শুন্তে পায়। কিন্ত 
কথ! কিছু বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে তার গুরুমন্তিষষের শ্রবণ কেন্দ্র ( 4001001 
৩80 ) ঠিকই আছে ভবে এ শ্রবণকেন্দ্রের পাশে যে সংযোগ কেন্ত্রট আছে তা 
নষ্ট হয়ে গেছে। যার জন্য সংবেদন ক্রিয়া বত মান থাকা সত্বেও সেই শঝের কোন 
অর্থ সে করতে পারছে না। . 

গুরুমন্তিফ্ধে যে বিভিন্ন স্থান বিভাগ আছে তার প্রমাণ শরীর ঝিজ্ঞানীর। 
পরীক্ষার দ্বারা স্থির করেছেন। কোন প্রাণীর মাথার খুলির বিশেষ একটা বিন্দুতে 
ফুটো করে মস্তিষ্ষের একটা স্থানে খুব দুর্বল তড়িৎশক্তি ( 7150070 ০4:6170 ) দিয়ে 
দেখা গেছে তাতে বিশেষ কোন অংগ কাজ করে। আবার কোন পক্ষাধাভগ্রস্থ 
রুগার মস্তি অপারেসন করে দে! গেছে তার মন্ডিক্ষের বিশেষ একটা অংশ কাজ 
করছে না। এই মগ্ডিষ্কের স্থান নির্ণয়ের বেশীর ভাগ কাজ করেছেন ডেনিস্‌ 
বেজ্ঞানিক ল্যাস্লে (19510165 )। 

লঘুমস্তিক্ষের কাজ [ 79:2০০০৮ ০৫ 030 06151১01] ] : লঘুমন্তিফ 
আমাদের শরীরের পেনীগুলোকে সঠিকভাবে চালনা করে । এটা আমাদের এরীরের 
ভারসাম্য (192191,06 ) ঠিক রাখে । হাটা, সাতার কটা, সাইকেল টড প্রভৃতির 
সময় যে ভারসাম্যের ( 09180০6 ) প্রয়োজন হয় লঘুমন্তিক সেহ ভারসাম্য রক্ষা 
করে। তাই লঘুমন্তিফ নষ্ট হ'রে গেলে মান্ুষ দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না। 

মধ্যমস্তিক্ষের কাজ ( 017০0০70101 1৬10 131917) ): মপ্যমন্তিফের 
কাজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ওবে এর মধ্য দিয়ে গুরুম্তিষ্ ্াযুবিক 
উত্তেজনার মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য অংশের সংগে সংযোগ স্থাপন করে । তবে 
অনেকে বিশ্বাস করেন এখানে অবস্থিত খ্যালেমাস (199150785 ) বা হাইপো 
খ্যালেমাস (13572007912795 ) নুযুন্নাশীর্য আর স্বতগ্্ ন্নায়ুতন্ত্ের (4১000720200 
[৩7০৩ 5/50505 ) মধ] দিয়ে আমাদের আবেগের সময় যে সব আন্বিক পরিবত'ন্‌ 
(ড2506781 07989 ) হয়, সেগুলে! ঘটায়। ও 

সুষুন্সাশীর্ষের কাজ [ 00050 01 06 25160:0119 0019175809 ] 
সন্তিষ্কের সংগে নুযুম্নাকাণ্ডের সংযোগ স্থাপন করাই হ'ল এর কাজ । তবে এর 
যদি কোন ক্ষতি হয় সমস্ত শরীরের সংগে মস্তিষ্কের যোগাযোগ বন্ধ হ'য়ে যায় ফলে যে 
কোন রকমের অঘটনই ঘটতে পারে । এটা আমাদের শরীরের শ্বাসতন্ত্র (7630115. 
€0:5 355062% ) রক্ত সংবহন তন্ত্র (০22০9151015 8550909 ) ও পাচনতন্ত্র 
( 701865055 55050 ) কে নিয়ন্ত্রণ করে । 


প্লান ১৭ 


জুবু্জাকাণ্ডের কাজ [ £ 0:০০ ০6085 9105] 00৭ ] : সুযুম্নাকাণ্ডের 
কাজ হ'ল উপান্ত স্নায়ুর মাধ্যমে দেহের অন্যান্ত অংশ থেকে আগত উত্তেজনাকে 
মস্তিষ্কে পৌছে দেওয়া । এছাড়াও সুযুয়াকাণ্ডের নিজেরও কিছু কাজ চালনা করার 
ক্ষমতা আছে। প্রতিক্রিয়াজনিত কর্ষ (2২০9০ ০০০০০ ) গুলো সব এই নুযুযা 
কাণ্ডের পরিচালনাধীন। যেমন_ হাত-পা নাড়া, ইত্যাদি। এছাড়াও অভ্যাস 
জনিত কিছু কর্মও (1791১10591 ) ুযুম্নাকাণ্ড পরিচালনা করে । যেমন- হাটা, 
দৌড়ান ইত্যাদি । এই সব কাজগুলো সব স্বতশ্চল ( 86০হ75610 ) হয়। 

স্বতল্জ জাযুতন্পের কাজ ( ভর 015022 ০ (096 4806018010280 ৩ 
০57৪ 55565228 ) : স্বতন্ত্র ন্নাযুতন্ত্র কেন্দ্রীয় ন্াুতস্ত্ররে সংগে সহযোগিতা রেখেও 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অমাদের দেহের ম্বতশ্চল যে সব ক্রিয়া আছে ( পাচন, শ্বাস 
প্রশ্বাস, রক্ত সধ্ালন ) তাদের কার্য চালনা করে। এট! বিশেষ করে আমাদের আবেগ- 
ময় অবস্থায় কাজ করে। বিশেষ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ছ্বার। এখন প্রমাণ 
হ'য়েছে যে এই স্বতন্ত্র ্নীযুতন্ত্রের তিনটে অংশ আলাদা আলাদা কাজ করে। 

[1] ভধর্ববিভাগ ( ঢায ৭353800.) আমাদের পাচনতম্বের কাজের 
সাহায্য করে । আবার হদ্‌ যস্ত্রের স্পন্দন কমিয়ে আমাদের অংগ প্রত্যংগের পেশীর 
কাজকে ব্যাহত করে। 

[2] মধ্য বিভাগের (29919 435580: ) কাজ কিন্তু ঠিক উল্টো। এটা 
খমাদের পাচন অন্ত্রের কাজকে ব্যাহত করে কিন্তু হৃদ্যস্ত্রের স্পন্দন বাড়িয়ে 
ন্সামাদের অংগ প্রত্যগের পরিচালন ক্ষমত৷ বাড়িয়ে দেয় । এই বিভাগটিকে বল! 
হয় সহানুভূতিশীল বিভাগ । এই বিভাগ আমাদের আবেগময় অবস্থায় বিভিত 
শারীরিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। 

[3] নিম্ন বিভাগ (7,০৮৩: 0351950% ) আমাদের জনন গ্রন্থিকে কার্যকারী রাখে। 

* একত্রে জামুতন্মের কাজ ্‌ 

[ 26 চ080502) 06 1195 ৩৬০৩৪ 535651222১9 ও. 5/18015 ] 

পূর্বেই আমরা আলাদ! আলাদাভাবে স্নাসুতস্ত্বের বিভিন্ন উপাদানের আর বিভিপ 
অংশের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা! করেছি। ক্মুতরাং আবার তাদের কাজ সম্বন্ধে 
একত্রে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন থাকা উচিত নয়। তাহলে আমাদের 
নন্দন বিভিন্ন কাজের সংগে আমরা এইসব খণ্ড কাজগুলোকে যাতে গুলিয়ে না 
ফেলি তার জন্য একবার এই সব কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো। সংগে সংগে 
. নোবিজান ২ 


ঠ% মনোবিজান 


সেই সব কাজে আমাদের কি ধরনের স্নায়বিক ক্রিয়! হয় তাও আলোচন! করবে! । 

আমরা বেচে আছি প্রকৃতির (৪00০ ) সংগে লড়াই করে। ভিন্ন ভি 
অবস্থায় আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। কোন শক্ত জিনিস চোখের সামনে 
এলে সংগে সংগে চোখ বন্ধ করে দিই, আবার বিপদে পড়লে ঠিক বিচার বিবেচনা! 
করেকি করা উচিত তাই করি। ন্ুুতরাং দৈনন্দিন জীবনে আমরা খুব সাধারণ 
অবিবেচনাপূর্ণ কাজ থেকে শুরু করে উচ্চতম মানসিক ক্রিয়া সম্পন্ন সব রকমের 
কাজই করি। এই সমস্ত কাজ করায় আমাদের স্গায়ুতন্ত্। এ কথা আমরা আগেও 
বলেছি। এখন যেহেতু আমাদের ইন্দ্িয়গুলো! সব জময় বহিজগতের সংস্পর্শে ' 
আসে সেহেতু সব সময় এগুলো। উত্তেজনা গ্রহণ করছে। এই উত্তেজন] উপাস্ত 
সনায়ুতস্ত্ের সংজ্ঞ। স্নায়ু দিয়ে গিয়ে, কেন্দ্রীয় ্গাযুতম্্ের যে কোন অংশ মস্তি বা নুযুয়া- 


_ কাণ্ডের মধ্য দিয়ে আবার উপাস্ত ন্নায়ুতত্ত্রের 
৫০৮ চালক শ্নায়ু দিয়ে কর্মেন্দ্রিয়ে বা পেশাতে 
ই ফিরে আসে। ' এর ফলেই আমাদের 
ক. ০০ ৪ বিশেষ উত্তেজনা বা বহিজগত সমন্ধে 


জ্ঞান হয়। একটা বিশেষ উত্তেজনা 
সংগ্রাহক (চ২6০50%০হ ) বা কোন ইন্দ্রিয় 


৮0039 &. 24590218 
পস্টি 


নব থেকে সুরু করে যে পথ দিয়ে ঘুরে 
ু / কর্মেন্দ্িয়ে (£,75০%০: ) যায় সেই সমস্ত 
৬ পথটাকে বলে চাপ (470 বা 02:0576) | 


08091 


উত্তেজনা যখন যে পথ দিয়ে ঘুরে 
স্নায়বিক উত্তেজনার তিন প্রকার চাপ কর্মেন্দ্িয়ে আসবে সেই মত এই চাপ 


[015৩ 2105 0£ 187৮5 ভোগ] ছোট বড় হবে। আবার এই কাজের 
প্রথম ধাপ-_অবচেতন তৎক্ষণাৎ 


প্রতিক্রিয়ার চাপ দৈধ্যের উপরই কালের প্রকৃতি নির্ভর 

[ [07.০050501093 চ২696%. ৪7০] করে। চাপের দের্ঘ্য হিসাবে আমর! কাজ 

দ্বিতীয় ধাপ- চেতন তৎক্ষণাৎ বা এ চাপকেই তিন শ্রেণীতে ভাগ 
এত চাপ করতে পারি। 

[ 0:0175010908 9616-270 ] ও 

তৃতীয় ধাপ_বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন [2] অবচেতন তাৎক্ষণিক 

কাজের চাঁপ প্রতিক্রিয়ার চাপ (702০০০5503955 

1 4 01 সিটি সী 2000) ] হু শি $ি৩ ট কেউ ঘুমিয়ে আছে, 


তুমি তার হাতে একটা গরম বা খুব ঠাণ্ডা জিনিস লাগাও, দেখবে সংগে সংগে সে ন 


শু 
জেগেই হাতট সরিয়ে নিল। এ রকম অচেতন অবস্থায় আমরা'দকলে কিছু ন 
কিছু কাজ করে থাকি। আর এই সব কাজ খুব তাড়াতাড়িই করি আর ভেবে 
চিন্তেও করি না। তাই এদের বলা হয় অশ্চেতন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বা তাৎক্ষণিক 
প্রতিক্রিয়া ( 0:,00:,903005 7২659 2০০, )। এই সব কাজের সময় চাপ 
সবচেয়ে ছোট হয়। ইন্দ্রিয় থেকে উত্তেজনা সংজ্ঞান্ায়ু দিয়ে, নুযুন্নাকাণ্ড দিয়ে 
নুযুন্নাশীর্ষ পর্যন্ত গিয়ে চালক স্নায়ু দিয়ে পেশীতে ফিরে আসে । ছবিতে একেবারে 
নীচের চাপটা এই ধরনের কাজের চাপ। অতএব সোজা কথায় নুযুম্নাকাণ্ড ও 
সুষুস্নাশীর্ষ যে সব কাজগুলোর কর্তা তাকেই বলা হয় অবচেতন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিন্না বা 
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়& (7516%. 2০0০ 0£ [09০075080573 17৩ )। 

[2] চেতন প্রতিক্ষিণ্ড ক্রিয়! বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিম্মার চাপ [ ০:০০- 
508055 2২০৩2 ৪ 1: যখন নাকে সর্দি জমে তখন তার একটা বিশেষ অন্ু- 
ভূতি হয় এবং সংগে স্বুখগে আমরা হাচি বা নাক পরিষ্কার করি। এ সব কাজ 
গুলোও প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার ভেতর পড়ে, কিন্তু এ গুলোর সম্বন্ধে আমরা একেবারে 
অচেতন নই অর্থাৎ এই সক্গ্্রতিক্রিয়াগুলো আমর! বেশ বুঝতে পারি তবে তাঙ্দের 
পেছনে কোন বিচার বুদ্ধির দরকার হয় না। সুতরাং যেহেতু আমরা এই সব কাজ 
সঙ্গন্ধে সচেতন সেহেতু এদের উত্তেজন! গুরুমস্তিফ পর্যন্ত যায়। কিন্তু গুরু মস্তিষ্কের 
সংযোগ কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছায় না। অর্থাৎ উত্তেজন! সংজ্ঞা সামু দিয়ে গিয়ে গুরু- 
মন্তিক্ষে সংব্দেন স্থান থেকে সোজাসুজি কেন্দ্রীয় স্নায়ু আর চালক ন্সায়ু হ'রে 
পেশীতে ( কর্মেত্দিয়ে) ফিরে আসে । এই সব কাজের চাপকে বল! হয় চেতন- 
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চাপ। ছবিতে মাঝ।রি থে চাপটা সেটাই হ'ল এইরকম 
চাপের বৈশিষ্ট্য । 

এই সব তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 
জনিত চাপে তিন রকমের ্বায়ুকোষই, 
[ সংজ্ঞা নায়ু কোষ (:5610501 
1101701)0 )১ চালক ল্নান্ু কোৰ 
(1০90: 159020106 ) আর সংযোগ 
স্নায়ু কোষ (€ 455500121101 18910 





সচেতন তৎক্ষণাত প্রতিক্রিম্বার চাপ 
[ 00715040183 16116% 220 ] 


০০ )] কাজ করে, এগুলো! কিভাবে কাজ করে উপরের ছবিতে দেখানো হল। 
[| বিচার বুদ্ধি জম্পক্প কাজের চাপ [ 4৮০ 3৮০1৮১০৩ ১১8৩ 
পাছে 80658685৪ ] £ ষপন আমরা বিচির বা বুদ্ধি বিবেচনা করে কাজ 


টি 
০২(০৩৭ (| বখ ও ভ্” 


( 
করি তখন চাপটি আরও জটিল হয়। চেতন তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ায় আমরা: 
দেখেছি যে উত্তেজনা! সংজ্ঞ। নায় (95:25077 167৬৩) দিয়ে মন্তিফে গিয়ে চালক 
স্নায়ু দিয়ে ফিরে আমে । কিন্তু বিচার বুদ্ধি সম্পর কাজে এঁ চাপ একটু বড় হয় 
এবং একটা আংটা (০০০) তৈরী করে মস্তিষ্কের সংযোগ স্থান পযন্ত যায় ।, 
ছবিতে সব চেয়ে যে বড় চাপটি সেটি হল এই রকম ধরনের কাজের চাপ। এই 
চাপ সংযোগ স্থান পর্বস্ত বিস্তৃত হওয়ার জন্য এই সব কাজের পেছনে বিচার বুদ্ধি' 
বেশি পরিমাণে থাকে। 

এই গেল সংক্ষেপে স্নাুতস্থের বিভিন্ন কাজ। তা'হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
আমাদের কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে ন্াযুতন্ত্র। এছাড়৷ সংজ্ঞান্নায়ু আর চালক 
ন্ামু কি ভাবে আমাদের কাজ করছে তা উপাস্ত স্বাযুর কাজের আলোচনার সময়; 
বলেছি । মুতরাং নৃতন করে আর বলার প্রয়োজন নেই । আর স্বতন্ত্র স্গায়ুতন্তের 
কাজ তো একেবারে স্বতন্থই । এটা আমাদের শরীরে অস্বাভাবিক অবস্থায় কাজ' 
করে। 
[ 'এই স্বামুতন্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত কিছু আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে ছকের মাধ্যমে 
(০য়! হল । এ দেখলে একেবারে সমস্ত কিছুই এক সংগে তোমাদের মনে পড়বে । 2 


07079ঘশ0খ3 


1. 5076 06 এ22তিভাট 005 ০1 076 51003 595061 2০0 
59010912177 00010 101901551006 ঠা 6201505 [0আা 109129৬10 

2. [0197 2 00101177601 009 10002273752 2710 51705/ 012 11 005 
৫106617% 10153. [ খা, 23 [নর 5. 1960 ] 

2. 03855 2, 590615] 1959, ০? 00৩ 0018091] বিউা০9৩ 99515) 10 
80115119119 ০1 4, 0170970, 

4. 03155 2 20000] 06056 00516:0-9191721 2505 200. 2500128 
এ 01106 005 00000101001 52,010 102. 

5১106907196 006 02051670702 06 075 13191729020 02৬ 
2625 00 41010 16 15255710650 25 0106 5220 01 70170- 

6. 9005 025 01670177929 01 006 13198182110. 8121981 হি0 
হত 25101516000 21170, 


গাযুতন্ত ২৯ 


7. 59102 03 12562170095 40061501251 10021159001 ৮2 910৬ 105 
019 1610 012 0196721, 07৩ 017681506 1951005 1 009 05007 200 


62001211 00910 (10001075, 


8. 44৯ [022 10625 075 5001003 1006 ০200206 013017060191 08600. 


'87%031517% 006 01100000672 ৬/10% 309018] 1161615০500 00৩ 10091122008 


18 056 8017) 2158. 
9. 106501196 2 501:0176,. 1526 25 2 59779956210 ৬/172 13 08 


01100010205 01957272001 05 1995 210 210 17)010205 118 


102115. 

10. ৮1776 2 2. 5010756 2 170%/ 20217 (5959 ০৫ 68005 215 
05516 211 096 10072710005 2 106302196 0891 9000000155 2150 0700০ 
10012. 

11, 15600 0৮: 07622 05 20 48102101531 ০0০00 2০০০ 
911) 00 09 172,011 01 006 4১10, 10001217006 16962 410 91108 20 
95:2201019, 

19 005 81506870053 0 :-- 

(9) 70217017979 5 (0০) 70060009156 3 (০) 1108151005 
(0) 5৮009 3 (6) 1905 ৬০:01117 (0) 1508115 01010112969 । 
(€) £:০99%. 81০ 3 (1) 5/1821095 3 (1) 99013611000, ) (1) 11000 19010 ? 
(5) 4১010 0170. 00150716957) (1) 70099 37 (20) 4১000001010 [95085 


-858191) ; (0) 95700900010 10121001, 


॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥ 


সংবদন 


[19685988018 | 


বাইরের জগতের সংগে আমাদের মস্তিষ্কের সংযোগ স্থাপন হয় ইন্দটিয়ের দ্বারা । 

প্রই সংযোগ যদ্দি না হস্ত তাহলে আমরা বহিজগত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারতাম 
না। এই ইন্দিয়গুলিকে আমরা জ্ঞানার্জনের পথ বলতে পারি। প্রত্যেক প্রাণীরই 
ইন্দিয় বা সংগ্রাহক (7২০০৪০%০:)_( যে উত্তেজনা বহিজগত থেকে গ্রহণ করছে) 
আছে। এই ইন্দিয়গুলোর একটা! বিশেবত্ব হল এই যে বিশেব বিশেষ ইন্দ্রিয় বিশেষ 
বিশেষ গুণ সম্পন্ন ব্স্ত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অর্জনে সাহাধ্য করে। যেমন আমাদের 
চোখ সাধারণ তরঙদৈর্ধ্যের আলোক রশ্মি গ্রহণ করতে পারে। সাধারণ ভাবে 
আমরা যাদের ইন্দ্রিয় বা সংগ্রাহক বলি তার! সবশুদ্ধ আছে পাচটি--চক্ষু, কর্ণ, জিহবা 
নাপিকা, ত্বক ৷ এদের কাজ দেখে মনে হয়, যেন এর! কোন বদ্ধ ঘরের জানালা, আমরা 
এদের মধ্যে দিয়েই বাইরের জগতকে দেখতে পাই। ন্নাযুতন্ত্রের আলোচনার সময় 
বলেছি যে কোন জিনিস আমাদের ইন্দিয়কে উত্তেজিত করলে সেই উত্তেজন! সংজ্ঞা 
গায় দিয়ে (96:5০: 7১91৩ ) আমাদের মস্তিষ্কে যায়। এই যে খবর বা উত্তেজনা 
সায়ুর মধ্য দিয়ে আমাদের মন্তিষ্ষে যাচ্ছে একে বলে সংব্দেন। একটা উদীহরণ 
দিলে তোমরা এটা সহজেই বুঝতে পারবে । ধর একজন কেউ বসে বীশী বাজাচ্ছে 
তোমার কানের দ্বারা মন্ত্িকে সে খবর পৌছল-_আবার চোখে দেখলে একটা মানু 
ও একটা বাশী। এই সবগুলো মিলে আর তোমার কিছু অতীত অভিজ্ঞতা মিলে 
তুমি বুঝতে পারলে যে একটা লোক বাঁশী বাজাচ্ছে। কিন্তু এই যে তোমার বস্তু 
সম্বন্ধে জ্ঞান হ'ল এটাকে কিন্তু আমর! সংবেদন বলি না। একে বলি প্রত্যক্ষণ। 
সংবেদন বলবো! এ আলাদ। আলাদা! টুকরো টুকরো খবর গুলোকে এখানে যেমন 
কানের মধ্যে দিয়ে একটি উত্তেজনা গেল-_মস্তিফ্ধে আমাদের শব্ষের অনুভূতি হল; 
চোঁখের মধ্যে দিয়ে উত্তেজনা মব্তিকে গেলে আমরা দেখলুম ইত্যাদি । এই সব 
“সংবেদনগুলো মন্তিফে গিয়ে এক সঙ্গে মিশে যে বস্ত সম্বন্ধে অর্থপুর্ণ অভিজ্ঞতা দিল, 
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তাকেই আমরা বল্ছি প্রত্যক্ষণ। তাহ'লে সংবেদন বলতে আমরা,সেই সব বিচ্ছিন্ন 
€ 75০12055 ) এবং নিরপেক্ষ অন্ুভূতিগুলোকে বলবো যেগুলো আমাদের সংজ্ঞা 
শ্লায়ু দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে একসঙ্গে মিশে কোন একটা বস্তু সন্ধে বিশেষ অথপূর্ণ 
অভিজ্ঞ! দিতে সাহাষ্য করে। এক কথায় সংবেদন বলতে আমরা কোন বস্ত সম্বন্ধ 
প্রাথমিক বোধ হিসেবে বলতে পারি। এটা সবচেয়ে সরল মানসিক প্রক্রিয়া । 
সংবেদনের জন্য একটা বাইরের উত্তেজক সব সময় প্রয়োজন হয়। এই উত্তেজক 
যে কোন রকমই পাধিব বস্ত হ'তে পারে। কিস্তৃষে কোন জিনিসকে আমর! 
উত্তেজক বলবে। না। যখনই যে জিনিস আমাদের কোন সংগ্রাহককে উত্তেজিত 
করবে তখনই তাকে বলবো উত্তেজক। অন্ধ লোকের চোখের উপর আলো! পড়লেই 
তার চোখ কোন উত্তেজন! পাঠাতে পারে না অর্থাৎ সে নিশ্চয় দেখতে পাবে ন|। 
ল্তরাং অন্ধ লোকের কাছে আলো উত্তেজক নয়। কোন জিনিসকে আমর। 
উত্তেজক বলবো এই কারণে যে এই জিনিসটি আমাদের ন্নাযুগ্ুলোকে 
এবং শরীরের অন্থান্য অংগকে কার্করি কবে ঝা স্নায়বিক কর্মের শক্তি যোগায় । 
এখানে আর একটা কু বলতে পারি যে সংবেদক হ'লো একটা উত্তেজক সন্ন্ধে 
জ্ঞান। অর্থাৎ উত্তেজকটি কি ধরনের, কোন ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করতে পারে, সে 
সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণ! দিতে পারে । 

উপরের এই আলো চন। থেকে আমরা বলতে পারি যে প্রত্যেক প্রাণীরই শরীরে 
কতকগুলি সংগ্রাহক ( ২০০০০: ) আছে ।. তাদের কাজ হ'ল বাইরের জগতের 
উত্তেজনা গ্রহণ করা । আর যে সংজ্ঞা ন্নাযু এই সংগ্রাহকের সংগে জুড়ে আছে তার 
কাজ হ'ল আমাদের মস্তিকে স্নায়বিক শক্তি নিয়ে যাওয়া এবং এর ফলে আমাদের 
উত্তেজক সম্বন্ধে বা আরো বৃহত্তর অর্থে বছিবিশ্ব সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। যে ভাবে 
এবং যে সব জিনিসের দ্বারা আমরা ' এই জ্ঞান লাভ করি এবং পাধিব বিভিন্ন 
উত্তেজক-এর মধ্যে এপ্রতেদ বুঝতে পারি অর্থাৎ এককথায় উত্তেজক, ইন্দ্রিয় এবং 
ন্নাযুতম্ত্রের বিভিন্ন কাজ এই সব মিলে মনোবিজ্ঞানের এই অংশকে বলা হয় “সংবেদন 
মনোবিজ্ঞান” (5605075 785018০1085 )। 

এই সংবেদনের মূল কথ। হ'ল, এটা ঘটে প্রাক্তিক ঘটনা ( 71:558০91 ৩৩০) 
এবং আমাদের মানসিক অবস্থা (74651 526 )- পরস্পরের উপর পরম্পরের 
ক্রিয়ার ফলে; যে কোন রকম শক্তি যেমন শব্দ, আলো।, ইত্যাদি আমাদের ইন্দ্রিয়ের 
উপর পড়লে আমরা শুনতে পাই, দেখতে পাই । তাহ'লে এখানে আলো বা 
শব্ব যে কোন উত্তেজকই হ'ল প্রাকৃতিক ঘটন (2754০91৪৭৩০ )। কিন্ত 
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দেখা (9০918 ), শোনা (59:25 ), ইত্যাদি হ'ল মানসিক প্রক্রিয়া । এই 
কারণে অনেকে মনে করেন যে এই সংবেদেন একেবারে পুরোপুরি মনোবিজ্ঞানের 
অন্তর্গত নয়। প্রারৃতিক্‌ ঘটনার ফলে মানসিক পরিবর্তনের এটা একটা ধাপ 
এই প্রাকৃতিক ঘটন ও সংবেধনের মধ্যে সম্বন্ধ দেখতে বিজ্ঞানের একটা! বিশেষ শাখার 
উদ্ভব হয়েছে, এর নাম হ'ল 7১৮০১০-7%9503 | এন আবিষ্কর্তা হলেন পদার্থ- 
বিজ্ঞানী ফ্রি, টি, ফেক্নার (0. "[, 60106: )। তার উদ্দেশ্য ছিল মন আর বস্তর 
মধ্যে সম্পর্ক নিদ্ধারণ করা । এর সব আলোচনা তোমর! যখন আরো বেশী পড়বে 
তখন জানতে পারবে । এখনকার মত সংবেধনের শ্রেণীভেদ আর প্রত্যেক প্রকার 
ংবেদন সন্বন্ধে কিছু কিছু জানলেই চলবে । ৮ 


সংবেদনের শ্রেণী বিভাগ [ 01595535802680 ০? 96105965801 ] £ 
সংগ্রাহকের (7২০০০১০০: ) দ্বারা আমরা বহি জগৎ সম্বক্কে জ্ঞান আহরণ করি । 
এখন এই সংগ্রাহক ছু'রকমের হতে পারে। অন্তসংগ্রাহক (1:0০7791 
7২6০০19%0: ) ও বহিসংগ্রাহক ( 850051 ২০০৪০: )। এই সংগ্রাহকের 
বিভিন্নতা অনুযারী আমরা সংবেদনকে ছুভাগে ভাগ করতে পারি । 

[1] যে সব উত্তেজনা আমাদের বহিসংগ্রাহক (70017)21 0০০9120০: ) 
অর্থাৎ আমাদের ৫টি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে এবং তার ফলে আমাদের যে সংবেদন হয়, 
সেগুলোকে বলা হয় বিশেষ সংবেদন (99৩০381 9০০52:3০%, )| এই পাঁচটি 
ইন্ডরিয়ের দ্বারা আমর! বহি জগৎ সম্বন্ধে পাচ রকম জ্ঞান আহরণ করি-_্ূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ ও শব্দ। এদের প্রত্যেকটির জন্য এক একটি ইন্দিয় নির্দিষ্ট আছে। তাহ'লে 
ইন্জিয়ের বিভিন্রতা অনুযায়ী বিশেষ সংবেদন পাচ রকমের হতে পারে । 

[2] আবার কতকগুলি সংবেদন আছে যার জন্য আমাদের অন্ত সংগ্রাহক 
দায়ী। যেমন পাকস্থলীর পেশী, সংকুচিত হ'লে আমার্দের বিশেষ এক রকমের 
সংবেদন হয় যার জন্য বলি ক্ষিদদে পেয়েছে । এই রকম অনেক সংবেদন আছে যেমন 
তেষ্টা পাওয়া, বমি পাওয়া ইত্যার্দি। শরীরের ভিভরকার হৃদযস্ত্, পরিপাক যন্ব 
ইত্যাদির ক্রিদ্নার ফলে এই যে সব সংব্দনের উদ্দেক হয় এদের বলা হত্ন যাত্ত্রিক 
সংবেদন (0122010 951059001 )। 

[3] সংগ্রাভকের বিভিন্নতা অনুযায়ী উপরিউক্ত দুরকম সংবোন হয় । এছাড়া! 
আমাদের আর এক রকমের সংবেদন হয় । এই সংবেদনগুলে। হয় আমাদের কর্মে- 
ন্দ্িয়ের (12১৩৮১৮) ক্রিয়ার ফলে । আমাদের দেহের পেশীগুলে। নাড়াচাড়ার 
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ফলে আমাদের এক রকমের সংবেদন হয়। এই প্রকার সংবেদনকে বলা হয় পেশীয় 
সংবেদন (1510500127 990520017 )। 

তাহ'লে মোটামুটি ভাবে দ্লাড়ালো৷ সংবেদন তিন রকম-[1] বিশেষ সংবেদন 
€ 512০০121 907759610 ) [2] যাল্ত্রিক সংব্দেন (0225010 96590012 ১, 
[3] পেশীয় সংবেদন ( 25300127 96705200 )। শেষের ছুরকম সংবেন 
সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নেই'। পরবর্তাঁ আলোচনায় 
'আমরা শুধু বিশেষ সংবেদনগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব। ইন্দ্রিয়ের বিশেষত্ব 
অনুযায়ী বিশেষ সংবেদন পাচ রকম- দর্শন (25991 96705200), শ্রবণ (45০3. 
£017 89775502012 ) ত্বকজাত জংবেদন (€ ['206721 96109291100) ), গন্ধা 
(0190000 89052002 ) স্বাদ (09365601590035010 )। এখন এদের 
প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করব। 


দর্শন 
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মনোবিজ্ঞানে আর শরীরবিদ্যায় দৃষ্টি সন্বন্ধে এত বেশী আলোচনা হয়েছে যে অন্থান্ত 
ংবেদনগুলো! সম্বন্ধে যা আলোচন| হঃয়েছিল, এর আলোচনা সেই সব আলোচনা 
গুলোকে একত্র করলে তার থেকে বেশী হবে। এর কারণ চোখ হল আমাদের সব 
থেকের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় । দর্শন (151০2. ) আমাদের বেশীরভাগ অভিজ্ঞতা এবং 
আচরণের জন্ত দায়ী । অভিজ্ঞতা না জন্মালে আমরা এই চিরপরিবর্তনশীল পৃথিবীতে 
বাচতে পারি না। এই অভিজ্ঞতা আমাদের বেশীর ভাগ হয় চোখের দ্বারা। দর্শনের 
প্রধান উত্তেজক হ'ল সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোকশক্তি । আধুনিক পদার্থ বিদ্চার 
জ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি যে এই আলোকশক্তি আমাদের চোখে আসে 
ইথারের মাধ্যমে । সুর্ম থেকে বিচ্ছুরিত আলোর দ্বারা ইখার কম্পিত“হয় এবং তার 
ফলে যে তরঙ্গের স্থষ্টি হয় তা আমাদের চোখে প্রবেশ করলে আমাদের দর্শনের 
অনুভূতি হয়। কোন বস্তু আমরা তখনই দেখি ষখর্ন স্্য থেকে বিচ্ছুরিত 
আলোকরশ্মি সেই বস্তর ওপর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে। 
আবার ইথারের কম্পন 'মন্ুুযায়ী তরন্বদৈধ্যের তারতম্য ঘটে । বিভিন্ন আলোকরশ্মির 
বিভিন্ন রকম তরঙ্গদৈর্ঘ্য। সমস্ত তরঙ্গ দেধ্যের রশ্মিগুলো আমরা দেখতে পাই না। 
পরীক্ষা! করে দেখ! গেছে যে 760-- 390 241 দের্ঘ্যের তরঙ্গমালা! আমার্দের দর্শনের 
অনুভূতি দিতে পারে। 24 এই এককটির অর্থ হল এক মিলিমিটারের তত 
অংশ। ইথারে তরঙ্গ যদি 76011 এর বেশী হয় তাহ'লে আমরা দেখতে পাই 
না। আবার 390 2 এর কম হ'লেও আমর! দেখতে পাই না। এই 760- 
890 74, তরঙ্গ দৈধ্যের রশ্িমালাকে আমরা সাধারণতঃ বলি শাদা আলো বা, 
1১40৩ 11671 আর এর চেয়ে বেশী দেধ্যের তরঙ্গমালা যা আমাদের সাধারণ 
চোখে ধর! দেয় না তাকে বল! হয় লাল উজানী আলো! ব! [0টি £৩ 755৪ আর 
এর চেয়ে কম দৈর্ঘ্য সম্পন্ন তরজমালাকে বলা হয় বেগুনী পারের আলো বা [18:9-. 
1019 28551 সুতরাং বুঝতে পারুলে আমরা এই সাদা আলো (41265 
[1210 ) ছাড় খালি চোখে অন্য দুরকম আলো! দেখতে পাই না। অর্থাৎ কেবল, 
মাত্র এই মধ্যবর্তী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্থিমালা আমাদের দর্শনের বোধে সাহায্য করে। 


২৮ মনোবিজ্ঞান 

এই সাদা আলো সম্বন্ধে আরো কিছু জান্বার আছে। এই যে সাদা আলো 
আমর! দেখি আসলে এটা কিন্ত সাত রং-এর সমস্ট্রি। এটা 1704 থুষ্টাব্ে নিউটন 
আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন যে এই সাদা রশ্মিমালাকে একটা প্রিজম্‌ ( চ7%507) 
এর মধ্য দিয়ে চালালে এ সাদা! আলো! রামধন্ুর যে সাতটা! রং-এ বিভক্ত হয় 
একে বলে বর্ণালী । আবার এও দেখা! গেছে এক একটি রং-এর এক একটি বিশেষ 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। অর্থাৎ এক একটি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আমাদের চক্ষে পড়লে 
আমাদের বিশেষ এক একটি রং এর বোধ হয় । আগেই বলেছি এই সাদা আলোতে 
760 থেকে 390 1/ পধন্ত তরঙ্গ দৈর্য সম্পন্ন রশ্মি থাকে৷ এদের মধ্যে 760 1৬415 
তরঙ্গ দৈর্যের আলো! যদি আমাদের চোখে ষায় তাহ'লে আমরা লালের বোধ পাই, 
আবার এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যদ্দি 400 7 কাছাকাছি হয় তবে আমরা বেগুনী রং 
দেখবো । তাই রামধনুর সবচেয়ে ওপরে থাকে লাল রং আর নীচে থাকে 
বেগুনী রং। বাকী যে রংগুলো আছে তাদেরও একটা বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 
আছে এই প্রসার (8২৪:৪০)এর ভিতর । তাহলে আমরা এখন বলতে পারি এই 
সাতটা রং এক সংগে মিশে সাদা আলোর বোধ দেয় ৷ 

এই আলোচনা থেকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দর্শন বোধ দু রকম হ'তে পারে । 
একটা হলো৷ আলোর অনুভূতি, দ্বিতীয়টা হ'ল রং এর বোধ । আলো উজ্জ্বল সাদ 
থেকে একেবারে কালো বা অন্ধকার হতে পারে। এখানে একট! জিনিস মনে 
রাখা দরকার কালোট। রং নয় এটা হ'ল আলোর অনুপস্থিতি । আলোর উজ্জ্বলতা 
ধীরে ধীরে কমতে কমতে যখন একেবারে থাকে না তখন তাকে আমরা কালো ৰা 
অন্ধকার বলি। আলোর পরিমাণ যত কমতে থাকে তখন সেটা ধূসর রং ধারণ 
করে। এই উজ্জল আলো! থেকে একেবারে আলো! বিহীন অবস্থা! পর্যস্ত বিভিন্ন 
পধায়কে আমরা একটা অবিচ্ছিন্ন সরলরৈধিক মাধ্যমে পরিবেশন (1675390 ) 
করতে পারি । একে বলা হয় £০1/:0702900 5653 | ছবির সাহায্যে এটা দেখানো 
হল। 

এই 4১037009000 50:86৬কে যত সোজ। ভাবে দেখানো যায় বিভিন্ন বকে 
কিন্ত এরকম ভাবে দেখানো যায় না। এদের ছবির সাহায্যে দেখানো খুব কঠিন। 
তোমর! জান রামধনূতে সাতটা! রং আছে। লাল, কমলা? হুলুদ, সবুজ, নীল, তুজত 
আর বেগুনী । এবং সাতটা রংই আমর! দেখতে পাই। আলোর তরঙ্গ দের্খ্য যত 
760 241, থেকে কমূতে থাকবে আমরাও এই রংগুলো! তত দেখতে পাই। একটা 
বর্ণালী (57550:80 ) এর একেবারে বামদিক থেকে শুরু করলে প্রথম আমরা 


১৪ 
দেখবো লাল। "তারপর যত আমরা তার থেকে ডান দিকে আসবো আস্তে আস্তে " 
লালটা বদলে কমলা রংএ পরিণত হবে । বিশুদ্ধ লাল এবং বিশু কুমলার মধ্যের 
জায়গার লাল কমলার মিশ্রণে বিভিন্ন রকম রং থাকে। এর পর আরো ডান 


দিকে গেলে আমরা আস্তে আস্তে বিশুদ্ধ হলুদ পাবো । তোমরা জান কমলা রং আর 
গার ূ 


১৮০৬ 


ঁ২-ঁ 


বর্ণহীন দর্শনানুভূতির বিভিন্ন পধায় ( 4১০17075200 90763 ) 


হলুদ রং এর মধ্যে তফাৎ হ'ল এই যে কমলায় একটু লাল্চে আভা থাকে, হল্দেতে, 
সেটা থাকে না। অর্থাৎ আমর! বল্তে পারি যে আস্তে আন্ডে লালের প্রাক, 
ৰণ্ণলী থেকে চলে যায়ী তারপর আরো এগিয়ে গেলে আমে সবুজ এৰং 
এর পরে নীল অর্থাৎ" বর্ণালীতে নীলের সংযোগ হয়। নীল আর হলুদে মিশে 
প্রথমে সবুজ হয় তারপরু হলুদ ৃ 
এর ভাগ আস্তে আস্তে কমতে 
থাকে এবং সব শেষে এসে দীড়ায় 
বিশুদ্ধ নীল। এ পর্যস্ত দেগে 
মনে হয় যে এই 4১০10702900 
$61395-কেও সরল রৈখিক ভাবে 
দেখানে! যায়। কিন্তু এর পরেই 
হয় গণ্ডগোল । বিশ্তদ্ধ নীলের 
পর আমরা দেখি যে আমাদের 





বর্ণালীর আবার লাল্চে আভা র্‌ 
আস্ছে এবং এটা সব শেষে গিয়ে ৩০০১ €17০৮ছ 
বেগুনীতে দীড়ায়। এখন আমরা ( বর্ণবৃত ) 


এতে দি আরে কিছুটা লাল বাড়িয়ে দিই এবং আন্তে আন্তে নীল আভাটা চলে 
যায় তাহলে আমরা দেখবো যে আমরা আবার বিশ্ুদ্ধ'লাল যেখান থেকে আমরা 
প্রথম সুরু করেছিলাম সেখানে পৌছে গেছি। এর থেকে বোঝ! যায় এই 
40100070900 5609৩-কে যদি একটা বৃত্তের পরিধির ওপর কল্পনা করা যায় তা; 


২০০ / মনোবিজ্ঞান 
হলে বুঝতে . সুবিধা হয়। প্রথম লাল থেকে সুরু ক'রে হলুদ, সবুজ, বেগুনী 
প্রভৃতি রং এর ভিতর দিয়ে আবার লাল এ ফিরে আসা যায় । একে আমরা 
বলতে পারি বণ বৃত্ত (00190: 01015 )। 
, বর্গ শিখর [0০1০5 উস্ঠজজএ৪৩ ] : আগেই টির প্রতি তরঙ্গের 
দৈর্ঘ্য অনুযায়ী আমাদের একটি করে রং এর বোধ হয়। আমরা সাধারণতঃ 
বর্ণালীতে যে রংগুলো। দেখি' সেগুলো বিশুদ্ধ রং নয়। এতে সমস্ত রংগুলো৷ মিশে 
থাকে। তবে বর্ণালীর এক একটা বিশেষ জায়গায় বিশুদ্ধ রং থাকে । আমরা 
বলতে পারি এ ব্রণ বুত্ের পরিধির দিকে সব বিশুদ্ধ রংগুলে! থাকে আর যত 
কেন্দ্রের দিকে এগোনো যায় ততই বংগুলো৷ সব মিশতে সুরু করে। এর ফলে 
আমাদের রং এর অন্ভূতিও বিভিন্ন হয়। বৃত্তের কেন্দ্রে সমস্ত রং 
4 মিশে একটা ধূসর রং ধারণ করে । এই 
মিশ্রণের অন্থুপাতকে বলে সংপৃক্তত। 
(990075005 )। আমাদের এই 
রং এর বোংকে আমরা একটা ছুমুখো 
শঙ্কু (1991015 9005 )র সংগে তুলনা 
করতে পারি। ছবিতে যে অন্ুভূমিক 
বড় বৃত্তটা দেখছে! ওর পরিধি বরাবর 
যর্দি আমরা সমস্ত বর্ণালীর বিশ্তুদ্ধ রং- 
গুলোকে ভাবি আর কেন্দ্রে যদি ধূসর রং 
ধরি ত| হলে আমাদের রং এর বোধের 
অনেক কিছুই বুঝতে পারা যায়। 
পরিধির উপর কোন বিশুদ্ধ রং থেকে নুরু 
করে বৃত্তে কোর্ন ব্যাসার্ধ বরাবর যত 
বর্ণ শিখর [0০91০5এ ৮800]: কেন্দ্রের দিকে ঘাওয়া যায় তত সেই 
রং এর সংপৃক্ততা৷ (585093০5. ) কমতে থাকে, অর্থাৎ আমরা নীল বরাবর যদি 
একটা ব্যাসার্ধ টানি, তার উপ্র দিয়ে, যত কেন্দ্রের দিকে এগুবো নীলটা আত্ডে 
আন্তে ফ্যাকাসে হতে *হতে কেন্দ্রে গিয়ে একেবারে ধুসর রং ধারণ করবে। 
অন্ান্য যে কোন রং এর ব্লাই তাই ঘটবে । তা হ'লে আমরা এ দিয়ে রং এর 
দুটো গুণ বোঝাতে পারছি। একটা হল. বিভিন্নতা আর একটা হ'ল সংৃক্ততা। 
কিন্তু এ ছাড়াও রং এর বোধের একটা! বিশেষ দিক আছে সেটা হ'ল এর উজ্জ্বলতা] । 





পরশন 


উজ্জ্লতার দিক থেকে রং এর তারতমা ঘটতে পারে। এই উজ্জ্বলতা বোঝানোর জন্য 
আমরা ছবির উপর এবং নীচের দিকে আর একটা তলের (1279) কল্পনা করি। এ 
বৃত্তের কেন্ত্রভেদ করে যদ্দি একটা! লাইন টাঁনি এবং এর একদিকে যদি ভাবি সাদা আর 
একদিকে কালো৷ তাহ'লে আমাদের সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এখন এই ছবিটা ঠিক 
একটা ছু'মুখে! শঙ্কুর (0641019 0০6 ) রূপ ধারণ করে। যে সব রং উজ্জ্বলতায় কম 
তার! প্রথমের এ বড় বৃত্তটার নীচের দিকে যে কোন কাল্পনিক বৃত্তের পরিধির উপর 
থাকে । আবার যে সব রং আরো বেশী উজ্জল তার! উপরের দিকে যে কোন বৃত্তের 
, পরিধির উপর থাকে। এই দুমুখো শঙ্কুকে বলে বর্ণ শিখর। এই বর্ণ শিখরের সাহায্যে 
আমরা তা হ'লে আমাদের রংএর বোধের সমস্ত গুণকে পরিবেশন করতে পারি । এ 
ছাড়াও এ দিয়ে আমাদের আলোর বোধও পরিবেশিত হয় কারণ আলোর বোধের যা 
গুণ তাঁমাঝের সাদা থেকে কালো! পর্যন্ত যে লাইনটা রয়েছে তা দিয়ে বোঝানো 
হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বর্ণ শিখর আমাদের সমস্য রকম দর্শন গত অভিজ্ঞতাকে 
বিশ্লেষণ করে। | 
রং এর মিশ্রণ [ 0০195৩ 71355555 ] 

আগের আলোচন! ঠ্বকে তোমরা জেনেছ যে প্রত্যেক রং এর এক একটা 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আমাদের বিশেষ বিশেষ 
রং বোধ দেয়, কিন্তু এর উল্টোটা! সব সময় হয় না । অর্থাৎ কোন বিশেষ রং সব 
সময় কোন বিশেষ "রঙ্গ দৈর্দ্ের উপর নির্ভর করে না। আমর! হলুদ রং এর 
বোধ 510 24 দৈ্যের তরঙ্গ থেকে পাই। আবার সেই হলুদ রই আমর! 
পাই 670 আর 590 1৬1 দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে মেশালে । এই রকম বিভিন্ন তরঙ্গ 
দৈধ্যের আলোকে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশালে আমরা বিভিন্ন রং পাই। প্রকৃতপক্ষে 
আমর! যা রং দেখি ত। এই রকম মিশ্রণ থেকেই হৃষ্ট। কারণ সাধারণতঃ আমরা 
একেবারে শুদ্ধ ( 500908001983 ) আলো! পেতে পারি না। এই যে বিভিন্ন রং 
মিলে আমাদের একটা! রং এর বোধ হয় একে বলে রং এর মিশ্রণ (001০8 413 
€৪৪)1 যেমন লাল আর হলুদ আলোকে মিশালে আমর! কমলা পাই। 

একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করার দরকার-_এই যে, রং এর মিশ্রণের ফলে 
আমর! একটা বং দেখছি একে কি আমর! বলবো যে আমাদের সংবেদনের মিশ্রণ 
হচ্ছে? এ কথ! কিন্তু ঠিক নয়। আসলে উত্তেজকগুলে মিশছে। যেমন ধর, 
ওপরে যে কৃথ! বলেছি তাতে লাল আর হুলুদ বোধ আলাদা! করে হয় ্লা। 


সবাই শপ কান চা 


আসলেলািক্গমার হুনাকি এক সঙগে | বিশেষ 'চিইাতে মিতা নিত 


মশোবজ্ঞান। 


চোখে পড়ে এর ফলে সংবেদন আমাদের একটাই হয় এবং সেটা কমলা 
রং এর। 

এই রং এর মিশ্রণ কতকগুলো! বিশেষ নিয়ম অনুসারে হয়। সেগুলো. 
হল 

[1] বর্ণালীর প্রত্যেক রং এর সংগে এমন আর একট। বিশেষ রং আছে ফে. 
যখন তাদের বিশেষ অন্থপাতে মেশানো হয় তখন আমাদের কোন রং এর বোধ 
থাকে না ধূসর এর অন্থ্ভূতি হয়। ।মশ্রণের উজ্জ্লতা-_ছুটে৷ রংএর উজ্জলতার 
মাঝামাঝি থাকে। আর ঠিক মত পরিমাণে না! মেশালে, যে রংট উজ্জল মিশ্রণের 
মধ্যে তার প্রভাব বেশী থাকবে। এইযে জোড়া জোড়। রং এদের বলা হয়, 
অন্পুরক রং ( (0.0700001670617027 0:010013 )। অর্থাৎগপ্রত্যেকে প্রত্যেকের. 
অনুপূরক | যেমন__লাল আর সবুজ ; নীল আর হল্দে, সব অনুপুরক রং। 
হই সুত্রকে আমরা এই ভাবে লিখতে পারি-_ 

লাল+ সবুজ-্ধূসর 
নীল + হলুদ স্ধৃসর। 

[থ] যে সব রংগুলেো! নিজেদের মধ্যে অন্ুপুরক নর্দ তাদের যদি এক সংগে 
মেশানে। হয় তাদের মিশ্রণে আমর! ছুরকম রংএরই অনুভূতি পাই। মিশ্রণের, 
উদ্জবলতা তাদের প্রত্যেকের উজ্জ্বলতা উপর নির্ভর করে। যেমন হলুদ আর লাল 
রং পরস্পর অনুপূরক নয় তাই তাদের মিশ্রণের ফলে আমাদের রং এর যে বোধ হঙ্ব, 
তা হল্দে লাল ( %21105791. 7২60 ) ব লাল্চে হল্দে ( 26051) 6110 ) বা. 
কমলা হয়। অর্থাৎ আমরা বল্‌তে পারি-_ 

হলুদ+লাল-্লাল্চে হলুদ (£:90151. ১6110%/) বা হলদে লাল. 
( %61105732 260.) বা কমলা। 

এই ছুটো স্থত্র স্তার আইজাক নিউটন 1704 সালে যখন বর্ণালী সন্ধে: 
গবেষণা করছিলেন তখন আবিষ্কার করেন। এ দুটো ছাড়ী আরো! একটা নিয়ম 
আবিষ্কার হয়েছে। এটা আবিষ্কার করেন গ্র্যাসম্যান ( 015380080 ) 185$ 
্বীষ্টাবে। এই সুত্র থেকে বোঝ যায় বিভিন্ন রং ষখন মিশে নতুন রং স্থটি করে 
স্টার দৃঢ়তা (81251118 ) কত। এই স্থত্র অনুসারে 
($) আমরা! বিভিন্ন মিশ্রণের যখন মিশ্রণ করি তখন সেই মিশ্রণ পূর্বের মিশ্রণগুলোর « 
পরংগে কোন সম্পর্ক না রেখে যেকোন একটা মিশ্রণের রং ধারণ করে। এই দ্বিতীয়, 
মিশ্রণের উজ্জ্বলতা এ মিশ্রণগুলোর উজ্জ্লতার উপর নির্ভর করে। যেমন-_ 


খ ধশন 


লাল-+ সবুজ .স্ধৃসর 
নীল+ হলুদ ধূসর 
[ লাল+সবুজ ] + [ নীল+* হলুদ ]-্ধৃসর +ধুসর স্ধৃসর | 

এর থেকে বোঝা ধায় যে মিশ্রণের রংএরও দৃঢ়তা আছে। 

: এই রং এক মিশ্রণের“উপর আজ পর্বস্ত বহু গবেষণা হ'য়েছে। এই নিয়মগুলো। 
£ব একেবারে স্থি সত্য এ কধা জোর করে বলাযায় না। এর কিছু কিছু 
ব্যতিক্রমও আছে। তবে আপাতপক্ষে এর.ভিতর কোন ভুল নেই। আরা 
ভাই এরই. নিয়মগুলোর. উপর ভিত্তি করে একটা বড় ব্যবপায়ীর বিজ্ঞান গড়ে, 
উঠেছে যার নাম হাল 00108000060 | - 

রং মিশ্রণের পন্ধতি [ 2০৮১০০৪ ০£ 00108 1075075 ] : রং এর 
মিশ্রণ বিভিন্ন উপায়ে করা যায়, তবে সাধারণতঃ পরীক্ষাগারে যে ভাবে করা 
হয় তার বিবরণ এখানে গেওয়া হ'ল। এই পরীক্ষার জন্য দরকার _যে বংগুলো 
মিয়ে পরীক্ষা করতে চাও সেই রং এর কাগজ আর রেগুলেটারযুক্ত ইলেক্টিক 
মোটর। প্রথমে লাল আর সবুজ দু'টো কাগজকে সমান ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুটো 
গোলাকার চাকৃতির আকারে কেটে নেওয়া হয়। এখন এদের কেন্দ্রে ছুটো ছিন্র 
করা হয় যাতে ওগুলোকে মোটরের যে দণ্ডটি ঘোরে তার মধ্যে ঢোকানো যায়। 
তারপর ছুটো চাকৃতির যে কোন একটা ব্যাসার্ধ" বরাবর কেটে তাদের একটার 
প্রভতর আর একটাকে এমনভাবে ঢোকানে। হয় যে, ষে কোন একটাকে সরালেই' 
তাদের মধ্যে একটার পরিমাণ ছোট হয় এবং সংগে সংগে আর একটার পরিমাণ, 
বাড়ে। এই চাকৃতিগুলোর চেয়ে. আর একটু বড় ধূসর রং এর চাকৃতি নিয়ে 
তিনটেকে একসংগে মোটরের দণ্ডের সংগে এটে দেওয়া হয় । এখন এদের মোটরের 
সাহায্যে ঘোরালে আমর! ছুটো রং এর মিশ্রণের ফলে একটা রং দেখতে পাই । 
তোমরা! জান যে আমরা বিশুদ্ধ রং সাধারণতঃ পাই না। তাই এদের সমান 
অনুপাতে মেশালে যে ধূস'র রং হবে এমন কোন কথা নেই। লালের উজ্জ্লতা যদি" 
বেশা হয় তাহলে ধূদর করতে হ'লে সবুজের পরিমাণ বেশী লাগবে, আবার অবুজের 
উজ্জ্বলতা! বেশী হ'লে লাল বেশী লাগকে:।. .রং নিঅণের প্রথম স্তর পরীক্ষা! করতে: 
হ'লে একই উজ্জ্বলতা! বিশিষ্ট রং ব্যবহার করা হয়্।. এ ক্ষেতে আমরা সাধারণতঃ 
সমান অনুপাতে মেশালেই ধূসর পাব। আর সেই ধূসর রং. পেছনের চাক্তিটর সংগে 
মিশে যাবে। আবার তাদের উজ্জ্বলতা যদি বিডির হর তাইলে এ চাক্তিগুলো? 
সরিয়ে বিভিন্ন অপাতে বিভিন্ন রং দিয়ে পেছনের খর রং করা হয়। এর থেকে 
_ মনাবিজ্ঞান-৩ 


কট মনোবিজ্ঞান 


আমর! বুঝাতে পারি লাল কতটা লাগলো আর তার থেকে বুঝাতে পারি টো! রং 
এর আপেক্ষিক উজ্জলতা কিন্নপ। এই ভাবে অন্তান্ত স্ু্ও পরীক্ষা! করা যায়। 
পরোক্ষ দর্শন [ 2-413-৩৩% ডগ 

এতক্ষণ আমরা বল্লাম আমাদের যে বিভিন্ন রং এর সংবেদন হয় তার মূল 
হ'ল আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈথ্য । এ ছাড়াও রং এর 'সংবেদন সম্বন্ধে একটা কথ! 
বলার আছে। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি আমাদের অক্ষিপটের যে কোন 
জায়গায় পড়লেই ষে আমরা রং দেখতে পাব তার কোন মানে নেই। পরীক্ষা করে 
দেখা গ্লেছে আমাদের অক্ষিপটের ( 7২6০: ) বিভিন্ন অংশ ভিল্ল ভিন রং এর 
বোধ গ্রহণ করতে সক্ষম । 1825 গ্রীষ্টাবে পুরুকিনজি (2010701 ) সাহেব অনেক 
পরীক্ষার পর এই বিষয়ের উপর কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছাঁন। সেগুলো হল-_. 

[1] অক্ষি পটের কেন থেকে ক্রমশঃ পরিধির দিককার স্পর্শকাতরতা 
£€ 950380510 ) কম হয়। 

[2] চোখের বিভিন্ন জার়গাক্ম রং এর বর্ণ পরিধত'ন হয়। অর্থাৎ বিভ্র 
রং এর অনুভূতির অন্য বিভিন্ন 
অর্চল (2:07)০ ) আছে আমাদের 
অক্ষি পটে। 

[3] সমস্ত রংই অক্ষি পটের 
পরিধির দিকে ধূসর দেখায় । 

এই যে চোখের জায়গায় 
জায়গায় বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য 
আমর। বিভিন্ন রং দেখছি তাকে 
পুরুকিনজি নাম দেন ' পরোক্ষ 
দর্শন বা 20০০৮ 31001 
যদিও পুর্ুকিন্জি অক্ষিপটের 
অঞ্চলের কথা বলেছিলেন তবে 
হাব 24570155208 ৪ ডের ভি বে 

অক্ষিপটের অঞ্চল [7২5:291 20065 ] তার কোন ধারণ। ছিল না। তবে 
পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা! এ সত্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা দিয়েছেন। আমাদের 
' খআক্ষিপটে তিনটে অঞ্চল আছে। একেবারে কেন্দ্রে কাছাকাছি পীত বিন্দু এবং 
তাঁর চারদিকের কিছুটা! অঞ্চলে সমঘ্। রকম রং এবং আলোগ্প সংবোন হয়।' একে 


0078 2০0৬ 





পন 
"বল! হয় কেন্দ্রীয় অঞ্চল (050081 2005 )। 2 এর পরের কতক্টা জায়গায় লাল 
"আর সবুজের সংবেদন হয় না। তবে নীল আর হলুের সংবেদন হয় । একে 
"বকা হয় মধ্য অঞ্চল ( 25007075082 2৬ )1 আর একেবারে অক্ষিপটের 
বাইরের দিকে .কোন রং-এরই বোধ হয়: না। গুধু সাদা কালে! বা আলোর 
পজনুভূতি হয়--একে বলা হয় বহিঅঞ্চল (08155 2০০ )। এ ছাড়া আমাদের 
চোখের কেন্দ্রে একটা জায়গা! আছে যেখানে কোন সংব্দেনই হয় না। একে বলা 
তব অন্ধবিন্দু 91150 9০ )। এর সম্বন্ধে আলোচনা আমর! পরে করবো। 
"আমরা এই অক্ষিপটের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোকে তিনটে [এক কেন্্রীয়বৃত্তের সাহাযো 
পরিবেশন করতে পারি । পাশের পাতার ছবিতে তা দেখানো! হ'ল | 
* বর্গ অন্ধ 0:০195৩ 0180855555 ] 

সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষেরই বহিঅঞ্চল রং বোধের দিক থেকে অন্ধ থাকে । 
'এটা স্বস্থ চোখের লক্ষণ $! কিন্তু অনেক লোকের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখ যায় ! 
“তাদের দেখা গেছে বছিঅঞ্চল ছাড়াও এই অন্ধতা ভেতরের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে । 
.এই সব লোকদের বল। হয় বর্ণ অন্ধ ( 00100: 9170 )। 1777 শ্ীষটানদে হড়ট 
[5905% প্রথম এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। কিন্তু তখন সবাই ততটা 
'তাকেআমল দেয়নি ৷ কিন্ত 590০0 শ্রীষ্টাবে বিখ্যাত রাসায়নিক ভালটন (108100 ) 
রং সম্বন্ধে তার নিজের যে অভিজ্ঞতার বর্ণন। দ্নেন তার থেকে বোঝা! যায় ষে তিনি 
নীল আর হল.দে ছাড়া আর কোন রং-ই দেখতে পেতেন না । আর তখন থেকেই এই 
বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা শুরু হয় । সাধারণতঃ এই অন্ধত্ব তিন রকম হ'তে পারে। 

[1] লাল আর সবুন্ধ বর্ণ অন্ধ [ ৮৩০ 2170 (90551 90100] 10137500598] : 
"নাম থেকেই বোঝ! যায় এই সব লোকেরা লাল আর সবুজ রং দেখতে পায় ন1। 
এই রকমের অন্ধত্ব খুব বেশী লোকের মধ্যে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন এই 
“অন্ধত্ব আমর! বংশগত ভাবে পাই । এটা বেশীর ভাগ পুরুষদের মধ্যে দেখা! যায় । 

[হা] নীল হনুদ রং সম্বন্ধে অন্ধ [719৩ ৩10৭ 1117505055 ]: এ 
'ধরনের লোকের। নীল ও হলুদ রং দেখতে পায় না । এট। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লাল 
'দবুজ অন্ধতার সংগে সংগেই আসে। 

[3] সম্পুর্ণ বর্প অন্ধ [7051 0০1০9 81235962 ] $ এই সব 
লোকেরা কোন রংই দেখতে পায় না। এরা শুধু সাদা, কালো, ধৃসত্র এই ভিনটে 


রং দেখে। এরা বর্ণালীতে নিনিকাররিনরা রিভার 
স্নার়গ! দেখে । 


ন্্ভ ূ 'মনোবিজ্ঞান 


যদিও হিতির; রকম রং সন্ধে অন্ধ লোকের! রং দেখতে পায় না৷ তবুও দেখা” 
গেছে তারা ঠিক ঠিরু ভারে বিভিক্প রং এর নাম বলে দিতে পারে? এটা তাদের: 
'ভিজ্ঞতার জন্য হয়ে থাকে । বতমান যুগে রং নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে । 
স্ৃতরাং কেউ বদি বিশের রং সন্ধে অন্ধ হয় তার পঞ্ষে সেই রং নিয়ে কাজ বরা; 
অসম্ভব। ধর, ষে গাড়ী চালাচ্ছে সে যদি লাল সবুজ রং সত্বন্ধে অন্ধ হয় তা হালে 
রাস্তার মোড়ের আলো! সে বুঝতে পারবে না, ফলে ছূর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই 
আগে থেকে' এই সব রং বর্ণ অন্ধ লোকদের বেছে বের করার জন্য অনেক রকম 
পরীক্ষা কর! হয়। এদের মধ্যে সব চেয়ে এখন ষেটা বেশী ব্যবহার করা হচ্ছে তার: 
নাম হ'ল ইশাহারা। . ূ 

চক্ষু 5৩] 

এতক্ষণ দর্শন আর রং এর সংবেদন সম্বন্ধে বললাম । এবার বলবো আমাদের 
এরই সংবেদনের জন্য যে ইন্দিয়টি দায়ী তার সন্বন্ধে। দর্শন ইন্জিয় হ'ল চক্ষু 
(£/6)। এর সম্বন্ধে একেবারে শেষে আলোচন। করার কীরণ হ'ল যে এতক্ষণ 
আমরা দেখলাম চোখের দ্বারা কি কি ঘটে। এখন তার গঠন সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে গিয়ে বলবে! কোন অংশটা কি রকম কাজের জন্য দরী । 

আমাদের চোখ একটা ছবি তোলার ক্যামেরার মত। চোখের আকার প্রায় 
গোল। এটা একটা কোটরের মধ্যে ঘুরতে থাকে। .চোখের পাতার নীচে ষে 
সাদা অংশ আমাদের অক্ষি গোলককে আবুত করে রাখে তাকে বলে শ্বেতমগুল 
(5015701155 )। এই শ্বেত্তমগ্ডলের মাঝখানটা স্বচ্ছ এবং একে বল৷ হয় অচ্ছোদ' 
গটল ( 0.0170192 )। এই অচ্ছোদদ পটলের পেছনেই একটা কালো, বাদামী বা 
নীল রং এর গোল পর্দা আছে। একে বলা হয় কনিনীকা (129 )। এই 
কনিনীকার মাঝখানে একটা কালে! গোল ছিদ্র থাকে, একে বলে চক্ষু তারক 
(৮ )। চোখের এই সব অংশগুলো! আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই । এর 
পর চক্ষু তারকার পেছনে স্বচ্ছ জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরী একটা উত্তল লেব্ল্‌ (0.0105% 
1৩7৩ ) থাকে। কতকগুলো পেশী এই লেন্সটাকে অক্ষি গরোলকের সংগে আটকে 
রাখে । এদের বল] হয় সিলিয়ারী প্রোসেসেস (0027 8০9০5৪৩5 )। এই 
পেশীর্গুলে। . সংকোচন ও , প্রসারণের ফলে চোখের লেন্সের ফোকাসের দুরত্ব 
পরিবতিত হয়। এই লেন্সের উপর কিছুটা ফাক জায়গা আছে' এবং তার 
পরে আছে একটা কালো পর্দা। একে বলে: অক্ষিপট: ( 7২০12 ). এই 
"্ছক্ষিপট আর লেন্স এর মাঝখানে যে জায়গাটা সেটা! "এক রকম তঙ়্ল পদার্থ 


ঘস্বন ' টনি 
ফিরে ভর্তি। একে ধলা! হয় ভিটয়াস্‌ হিউমার -( +৬8৩৩৪৩ মহত )। 

চক্ষু তারকার মধ্য দিয়ে "আলে! এসে লেন্সের উপর পড়ে আরপয় সেই আলো! 
'প্রতিন্ত হয়ে গিয়ে পড়ে অক্ষিগটে। এর ফলে আমরা কোন জিনিসকে দেখতে 
'পাই। বস্তর দূরত্ব জন্ষারী আমানের চোখের লেন্সের ফোকাসের দুরত্ব ছোট বড় 
হুর। অক্ষিপটকে অন্থ্বীক্ষণ ঘন্ত্রর সাহায্যে পরীক্ষা কয়ে দেখা ্লেছে যে এনা 
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চক্ষু (1175 225৩) 
'অসংখ্য ক্গাম্থকোষ এবং ন্াযুপ্রাস্ত (৩:৮৩ 60875) দিয়ে তৈরী । এই স্গান্কু 
প্রান্ত এখানে ছা'রকম দেখ! যায়। কতকগুলো হলো একটু লব্বা' দেখতে এবং 
এদের কতকগুলে! একট! মাত্র স্গামুতস্তর সংগে জোড়। থাকে। আর এ্রক 
ব্রকমের যে গলো আছে সে গুলো বেটে বেটে আর এদের প্রত্যেকের সংগে একট৫ 


৩৮ |  মনোবিজান 
করে ন্বানুতন্ত থাকে । প্রথম গুলোকে বল! হয় র্‌ (( ২০০ ) আর দ্বিতীয় ধরনের 
গুলোকে বলা হয় কোণ্‌ (০০:০)। এই দাযতন্বগুলো এক সংগে মিলে চচ্ছ নাস 
(098০ ৪2৭৩ ) এর লংগে জুড়ে আছে। এট! আমাদের মস্তি খবর নিয়ে 
যায়। গুরুমস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে এটা আমাদের অক্ষিপটের সংগে মিলেছে। এই 
চস্কু স্নাছু অঙ্গিপটে যেধানে এসে মিলেছে সেখানে কোন বন্তর প্রতিবিদ্ব পড়লে 
আমর! দেখতে পাই না । একে বলে অন্ধ বিন্দু (8190 9০%)। এর চারপাশে' 
কিছুটা জার়গ! আছে যেখানে আমাের দৃষ্টিশক্তি খুব গ্রথর একে বলা হয় পীত 
বিন্দু (7০৩৪ )। আমাদের পীত বিন্দুতে কোণ্‌-এর সংখ্যা বেশী থাকে আর 
বাইরের দিকে থাকে রড এর সংখ্যা বেশী। বৈজ্ঞানিন্রা মনে করেন ফে। 
আমাদের রং এবং দিনের আলোর দর্শ.নর জন্য কোণগুলি দারী আর রাতের দর্শনের, 
( বিঃ) ৮51০ ) জন্ত রড.গুলো দায়ী । 


শ্রবণ 
[ 8 5৫260গ 961899658৩2 ] 


টেলিফোন, রেডিও, ইত্যাদি বর্তমান বৈজানিক আবিষ্কারগুলো৷ আজকাল আর 
আমার্দের তত অবাক করে দেয় না ঘত তারা, অবাক করেছিল তাদের প্রথম 
'আবিষ্কারএএর সময়। সাত্য, অবাক হয়ে যেতে হয় যখন আমর! ভাবি & ছোট 
জিনিসগুলো! কি কনে কথা, গান ইত্যাদি দূর থেকে আমাদের কাছে বয়ে নিয়ে 
আসছে, কিন্ত এর চেয়েও যে একটা আশ্চর্য জিনিস আছে তার ক! আমাদের 
কোন সময়েই মনে .পড়ে না। ভাবতে পার আমাদের কানগুলো ঠিক এ সব বয়ের 
মত, কি তার চেয়েও অনেক নিধু'তভাবে এ সব কাজ করে যাচ্ছে। এই কানই 
আমাদের শ্রবণের অনুভূতি দেয় ॥ তাই কান সম্বন্ধে প্রথমে কিছু জানার দরকার | 

৪. কর্ণ [৪] 

গঠনের দিক থেকে আমর! কানকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি :. 

[1] বহিঃকর্পণ (18576৩72281 ৪৮) [2]. মধ্য কর্ণ (2139016 ৩৪৫) 
আর [3] অন্তকর্ণ (1:06: 69৪ )। 

[1] বহি:কর্ণ (5৬৫) ৩৩৪) : সাধারণতঃ বাইরে থেকে কানের 
যেটুকু অংশ দেখতে পাই তাকে বল! হয় বহিকর্ণ। এখানে আছে কণ” পত্র 
(20 )। কান মলার সময় এটা আমরা! ধরি; এর মাঝখানে একট! ছিত্র আছে 
এবং এই ছিন্র একটা নলের সংগে যুক্ত থাকে; এই ছিত্্ুকে বলে কর্ণকৃহর ( 11৪: 
৮০1৩ ) এবং নলকে বলে বহি নালি [4১30০709091 11 এই বর্ণকুহরের 
শেষ প্রান্তে একটা পর্দা আছে তাকে বল! হয় কর্ণ পটহ ( 8৪৮ এর )। এ 
পর্যস্তকে বলে কানের বহিঃ অংশ। 

[2] নধ্যকর্ণ (2435016 ৩০৩) : মধ্য কর্ণকে তিনটে হাড় সম্বিত 
একট! গহ্বর বল! যেতে পারে। এই হাড় তিনখানাকে এক সংগে বল হয় অস্থি 
ব। 08041৩9। এর মধ্যে একখান! হাড় দ্নেখতে হাতুড়ির মত। এট! কর্ণ 
পটহের সংগে লেগে থাকে এবং বহিঃকর্ণ আর অস্তকণের মধ সংযোগ স্থাপন 
করে। আরুতি গত সাদৃশ্তের জন্ত এর নাম দেওয়া হয়েছে হাতুড়ি (77%য09৩8 )। 
এই হাতুড়িটার সংগে আর একট। হাড় লেগে থাকে তাকে বা! হয় নেহাই 


| _ মনোবিজান 


(250) আর সব শেষে ষেট! থাকে সেটা দেখতে পা দানির মত। একে বলা 
হয় রেকাবী (5:০১ )।1 এই তিনটে হাড়ের পর রয়েছে একটা পাতলা হাড়ের 
দেওয়াল। এই দেওয়ালে পাল! পর্দা দিয়ে ঢাক! ছটো ছিদ্র আছে। এই ছিত্র- 
গুলোর একটা দেখতে একটু 'লম্ব! ধরনের, তাই এর নাম দেওয়। হয়েছে ডিম্বাকৃতি 
বিবর (0৮81 %7:240% )। আর একটা দেখতে গোল সেটাকে বলে গোলারুতি 
বিবর ( 7২০০০ %100%/ )। এদের মধ্যে ডিদ্বাক্কতি বিবরের ছিন্তটায় রেকাবীর 


£11308 গা 081৭75৮ 





2১প্শা 8৫, 2৪৪ চ6110075 027০ 
ও 1108 1৮8 
কণ (০ 2০৪). 


এক প্রান্ত লেগে থাকে । আরে! ভালো! করে বলতে গেলে এঁ ছিত্রের উপর যে 
পর্মা আছে তার সংগে লেগে থাকে। এর ফলে মধ্য কর্ণ আর অস্ত কর্ণের মধেয 
সংযোগ স্থাপন হয়। আর একটা বিবর যেটা গোল তার থেকে একটা নূল বেরিয়ে 
গলার সংগে আমাদের ফানের যোগ.স্থাপন করে। এই নলটাকে, বল! হয় শ্রুতি- 
নালী (28910121চ 00৮৩ )। এটা আমাদের কান, গল। আর নাককে এক 
সংগে সংযুক্ত করে। এর কাঙ্জ: হ'ল. কর্ণপটহের উপর বাইরের.আর ভেতরের 
বার চাপ সমান রাখা। . * 

[9] “অন্তঃরর্প [100৩7 8977: অন্তকর্ণ হল কানের অব চেয়ে প্রয়োজনীয় 
'অংশ। অন্তঃকর্ণের ওপরের দিকে ভিন$3 আর্দনতাকার নালী (9053. 02850390 


1 
-গ্রধণ-. ্ রী 
'4081515 ) আছে । এরা পরস্পরের সংগে সমকোণে অবস্থিত। এদের ভেতর.জল 
ভন্তি থাকে । এ ছাড় অন্ত:কর্ণে শীমুকের খোলার মত দেখতে একটা নল আছে। 
এটা! হ'ল শ্রবণের আসল কেন্দ্র। একে বলা হয় শাফুক নালী (0০০৩৪ )। 
সমস্ত নালীটা।. একটা পর্দা দিয়ে লস্বালম্বি দিকে ছুভাগে বিভক্ত । এই পর্দাকে বল! 
ছয় 799911 20521১787)6। তবে নালীর. শেষের দিকটায় এই পর্দা নেই.ফলে 
এরটা নালীই আছে। এই নলের গা! থেকে কতকগুলো স্নাযূতস্ত বেরিয়ে মন্তিকে 
ৃ শর্গিদ্বেছে। এদের বলা হয় শ্রবণ সায়ুবা 4£১802075 7567559 | এই অস্তঃকর্ণের 
বাইরের দিক্‌টা বা মধ্য কর্ণের কাছাকাছিটা একটু মোটা । এই জায়গাটাকে বল! 
হয় অলিন্দ ( ৬6521৬11 )। সাম্নের দিকে ষে তিন্টে অর্ধবৃত্তাকার নালী আছে 
তারা এখানে এসে মিশেছে । 
কিকরে আমর শুন্তে পাই [3০%%৩৩০. ] ? £ আমরা যদি কোন 
শব্দের উৎস অন্ুসন্ধান্ত করি তাহ*লে দেখ বো যে, কোন না কোন কম্পনশীল দ্দিনিস 
থেকে শব ত্যষ্টি হচ্ছে। এই কম্পমান বন্ত ওর চারদিকে বাতাসে .একটা কম্পনের 
সথষ্টি করে। এখন এই বায়ুঞতরঙ্গ আমাদের কানে এলে আমরা শ্তন্তে পাই। তাহ'লে 
আমরা বল্‌্তে পারি আলোর মত শব্েরও তরঙ্গ আছে। এটা কানে এলে আমরা 
শুনতে পাই ঠিকই; কিন্তু কি করে ? কি ভাবে আমাদের কানের বিভিন্নবন্ত্র কাজ করে 
তাজানার দরকার। কোন শব্ধ তরঙ্গ প্রথমে এসে আমাদের বহিঃকর্ণের কর্ণ কুহরের 
মধ্য দিয়ে এসে কর্ণ পটহে ( 9: ৫702 ) ধাক্কা দেয়, ফলে কর্ণ পটহে-একই রকষ 
কম্পনের সৃষ্টি হয় । এখন এই কম্পন মধ্য কর্ণে হাতুড়ি নেহাই আর রেকাবীর হারা 
সংবাহিত হয়ে অস্তঃকর্ণে শামুক নালীতে গিয়ে পৌছায় এবং অবস্থিত তরলের মধ্যে 
কম্পন হঙ্টি করে। আগেই বলেছি শামুক: নালী 13938157 70677075725 দিয়ে ভুভাগে 
বিভক্ত । শব্ধ তরঙ্গ শামুক নালীর একদিক দিয়ে গিয়ে ফিরে আসে । এখন এই 
বধ তরঙ্গ শামৃক নালী দিয়ে চলাচলের সময় এর' গাঁয়ে ৫ষ সব স্বাম্ৃতস্ক আছে 
তাদের উত্তেজিত করে। সেই উত্তেজনা মস্তিফে গিয়ে আমাদের শ্রবণের অনুভূতি 
-দেস্ব। তাই কানের ষে কোন অংশে একটু কোন 'গণ্ুগোল ০০৮৪৪ 
-নষ্ট হয়ে যায়, ফলে আমর] শুনতে পাই না। 


শ্রবশের বা শব্ধ সংবেলনের বিশেষস্ব 
[ 00930651555 ওই & 0389 ৪0৮৩4]. 


.  শব্খ তরঙ্গ আমাদের কানের মধ্যে এলে খ্মামাদর গবের মুংব্দন জাগায় । 
২খধন আমর! যে শব্দ শুনি তা বিডির দিক থেকে প্থক হ'তে পারে.।- প্রধ্ম.. ভুগ্ল 


2 ৃ 
তারা! সহজ বা. সরল ( 5:0116 ) হতে পারে। আবার জটিল ( 0:0007195 
হ'তে পারে। সরল (58150715) শবে আমরা একটি মাত তরঙ্গ জনিত শব 
গুনতে পাই। বৈজ্ঞানিক অর্থে শব বলতে একেই বোঝায়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে 
আমরা সরল শব্ধ (98205 6০: ) শুনতে পাই না বললেই চলে। সাধারণতঃ 
আমাদের কানে যে শব্ষ আসে ত৷ বিভিন্ন শব তরঙ্গের অমষ্টি উদ্তৃত। একে- 
বল! হয় জটিল শব্দ বা মিশ্র শব্ধ ( 0020129900 005 )। যখন এই মিশ্রশব্ক' 
গুলো নিয়মিত বা শ্রত্খলিত ( 0221202) ) হয় তখন স্থষ্টি হয়-_যেমন হয়--ষে' 
কোন বাস্ভ যন্ত্র তখন স্যষ্টি হয় গানের স্বর (11831০51 €০:2০)। আবার 
মিশ্র শব যখন অনিয়মিত বা বিশৃহ্ধল হয় তখন গণ্গোলের ( 14০56 ) সৃষ্টি হয়। 
এ ছাড়াও আরও কতকগুলে। দিক থেকে শব্দের সংবেদনকে পৃথক করা যায়৷ 
এই সব গুণ গুলো নিয়ে বহুদিন থেকে মনোবিজ্ঞানী ও পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে. 
আলোচন! চলছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিল্প গুণের উল্লেখ করেছেন | তাদের সেই 
আলোচনা থেকে আমরা শব্খের সংবেদেনের কতকগুলো গুণগত পার্থক্য সম্বন্ধে. 
জানতে পারি। এখানে একটা জিনিস মনে রাখ দরকান্ত। এখানে যে সব গুণগত 


পার্থক্যের কথা বলছি সেগুলো! সরল শব্দের জন্যই বেশী প্রযোজ্য । এই সব গুণ- 
গভ পাথ'ক্যগুলে। আসতে পারে-_ 


৫) স্বরগ্রামের (73৮০, ) দিক থেকে : প্রত্যেক শব্বের একট! করে নিজস্থ 
স্বরগ্রাম আছে। এটা হ'ল শব্দের সেই বিশেষ গুণ যার দ্বার! বলতে পারি একটা 
শব থেকে আর একটা শব আলাদা । এট! নির্ভর করে শব তরজের সংখ্যার 
( 26৭৮৩০5 )উপর | যেমন-_সা” আর “রে মধ্যে স্বরগ্রামের পার্থক্য আছে। 

(8) শব্দের উচ্চতা! (14০8:059659) : গত দিক থেকে প্রত্যেক স্বরগ্রাম আবার 
উচু বা! নীচু হ'তে পারে। অর্থ1ৎ একই স্বরগ্রামকে খুব উচু করতে পারি ঝ! খুব. 
নীচু করতে পারি।॥ “সা, রে.*-*-.” আমর! হারমনিয়ষের বিভিন্ন জায়গা! থেকে 
শুরু করে একটা শ্বরগ্রীম ঠিক রেখে বাজিয়ে গেলে বিভিন্ন উচ্চত৷ সম্পর শব পাব । 
এটা নির্ভর করে শব তরঙ্গের উচ্চতার 4:0006596 ) উপর । 

(88) উজ্জলতার দিক থেকে (169085 )১ কোন শব্দ খুব স্পই আবার. 
কোন শব্ধ খুব আবছা! মনে হয় আমাদের কাছে। একে বল। হয় শবে গভীরতার 
(180585157 ) পার্থক্য । 

[৮] আরতন গত দিক থেকে ( ৬০1০০০ ): সাধারণতঃ দেখা যায় যে নীচু 
স্বরগ্রামের শব্ের আয়তন বেশী হয় আর উ চু ক্বরগ্রামের শব্দের আয়তন, কম হয় । 


'জবণ ৪ 


নীচু স্বরগ্রামে রাইতে হলে আমাদের মোট! গলার গাইতে হয়। *আবার উঁচু 
স্বরগ্রামে খুব সরু গলায় গাইতে হয । 

[৬] ঘনত্বের (10৩22910% ) দিক থেকে : মনোবিজ্ঞানী টিচেনার (70810029260 

বলেন যে শব্ধ যত উচু দ্বরগ্রামের হয় তার আয়তন তত কমতে থাকে কিন্তু খনন 
বাড়ে অব ধরি শব ভরের কম্পন সংখ (7৯৪০০) বাড়ান হর পছের 
'আয়তন বাড়ে কিন্ত ঘনত্ব কমে। 

শবের সংবেদন জকি ব্রাক র্নানিকারিনিনিন 
আমাদের কানে গিয়ে শব্দের সংবেদন জাগাতে পারে না। পরীক্ষা! করে দেখা গেছে 
যদি শব্দ তরক্কের কম্পনপ্রতি সেকেণ্ডে 20,000 বারের বেশী হয় তবে এ শব্ধ 
আমরা শুনতে পাই না। আবার যদি 20 বারের কম হয় তাহলেও গুনতে পাই 
না। সেকেন্ডে 20 বারের কম কম্পনে বা 20,000 বারের বেশী কম্পনে যে শবের' 
সুষ্টি হয় ঠিকই তৰে আমরা সে সব শব্দ গুনতে পাই না। এই সব শব্দকে বলে, 
শ্রুতিপারের শব্ধ [5026750105০ 9০150 ]। 

স্বকজাত সংর্েদন [ 05558385058 952598.650 ] 

কোন বস্তু যখন আমাদের শরীরের কোন অংশকে স্পর্শ করে তখন একরকম: 
সংবেদন হয় তাকে বলা হয় স্পর্শজনিত সংব্ধেন € 2 800591 9510520025 ) বা: 
ত্বকজাত সংবেদন (03012796095 59610920012 )1 ত্বকজাত সংবেদন একে বলা হয় 
তার, কারণ এ সংবেদনের সংগ্রাহক বা ইন্দ্রিয় হল আমাদের শরীরের ত্বক । এই 
ত্বকের সাহায্যে আমাদের অনেক রকমের অনুভূতি হয়। সে গুলো হ'ল-_ 
[॥] ম্পর্শাভূতি (9০0289০%), [2] চাপের অনুভূতি ( 28৩95৮৩ ), [3]. 
উষ্ণতার অন্ভূতি (77০৮), [4] শৈত্যের অনুভূতি (0:914 ), [5] বেদনার, 
অন্থভূতি (3১৪85), [6] শুড়গুড়ির অন্কভৃতি (2০4৩ ) [7] কঠিন বা 
কোমলের অনুভূতি ( 5৪৪৫ ০: ৪০টি ), [8] মহ্থণ অথবা বন্ধুরতার অঙ্ভূতি 
(92090০005০৪ 2২০08) [9] শু অথব। সিক্তের অনুভূতি ( 4৩. ০02 02০0 ) 

এখন যর্দি আমরা ত্বকের কিছুটা জায়গ! নিষ্বে প্রত্যেক বিন্দুর গুণ পরীক্ষা করি 
দেখবো ষেএর বিডি বিন্বুগুলে৷ বিভিন্ন উত্তেজনার সংবাদ দেয় এবং অ মানেন 
বিভিন্ন রকম অন্ধৃভূতি দ্েয়। এই যেস্পর্শ সংব্ধেনের বিভিন্তত। এটা নির্ভর করছে 
ত্বকে বিভিন্ন বিন্দুর গুণের উপর । আমরা হাতের উপর কালির দাগ দিয়ে যি- 
সেখানে প্রত্যেক বিন্দুতে বিভিল্প রকম উত্তেজক ( 90529195 ) দিই তাহ'লে দেখবো 
বে কতকগুলে বিন্বু শুধু চাপের অনুভূতি দেয় (৩838৩ 0080৮ )। আবারঃ 
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' ক্কতকগুলেং দেয় উফতার, রুতকগুলো দেয় শৈত্যের বাকি কতরুগুলে। দেয় বেদনার 
অনুভূতি ৷ তিনজন শরীর বিজ্ঞানী ব্রিকস (73:::)) গোল্ডসিভার (0০1৫ 5০03৭5: ) 
ব্ঘার ভোনান্ডসন (79০0910909 ) প্রায় একই সংগে ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্ধে এই জিনিসটি 
ছসাবিফার করেন। এর! তিনজন তিন দেশের লোক। টাচ্সিনিরদিাী 
'দ্ধিতীয় জন জার্মানী আর শেষজন হলেন. আমেরিকার । 

এদের পরব্তঁ বৈজ্ঞানিক তন. ফ্রে (৬০ চন্য ) এই বিন্দু নির্ণয়ের উপর 
'অনেক পরীক্ষা করেন। তিনি চাপ এবং বেদনার বিন্ুগুলোকে বের করার জন্য 
258 1২01৩ ব্যবহার করেন এর বিশদ বিবরণ 718০0০৪] অংশে দেওয়। হবে। 
-এঁকটা এক ইঞ্চি লঙ্কা চুল একটা কাঠের হাঁতলে বাধা থাকে। তা দিয়ে তিনি 
ত্বকের বিভিন্ন বিন্দুতে চাপ দেন। তিনি বিভিন্ন ব্যাসের চুল নিয়ে পরীক্ষা করে 
দেখেন যে আমাদের ত্বকের উপর বেদনার আর চাপের অন্গভূতির জন্য আলাদ। 
আলাদ। বিন্দু আছে। যে বিন্দুতে আমর! চাপ বা স্পর্শের অনুভূতি পাই সেই 
বিন্দুতে বেদনা অন্গভব করি না। 

আবার একটা তামার অথব! ব্রোঞ্জের সরু রজেন্প (05195 ) তাপমাত্রার 
, পরিবত'ন করে ত্বকের বিভিন্ন বিন্দুতে বসালে দেখবো যে কতকগুলো বিন্দু শুধুই 
উদ্কতার অনুভূতি দেয় আর কতকগুলো! দেয় শৈত্যের। সাধারণতঃ দেখা গেছে 
£শত্য বিন্দু উষ্ণ বিন্দুর চেয়ে সংখ্যায় বেদী থাকে। 

সংখ্যাগত হিসাবে দেখতে গেলে আমাদের তকে সবচেয়ে বেশী থাকে বেদনার 
বিন্দু--তারপর স্শর্শ বা চাপের বিন্বু। এরপর শৈত্য বিন্ু। আর সবচেয়ে 
কম থাকে ডঙ্ণ বিন্দু। অনেক সময় দেখ! গেছে এই বিন্দুগুলে' স্থির থাকে না । 
যেমনস-আজকে আমরা পরীক্ষাগারে ত্বকের একটা! বিশেষ জায়গায় যে সব বিভিন্ন 
বিন্বুগুলে! বের করবো কালকে বের করুতে গেলে সেগুলো! নাও পেতে পারি । 
তাহলে কি আমরা বলবো যে এই বিন্দুগুলো স্থির থাক ন1? এটা ঠিক নয়। 
' আমাদের পরীক্ষার ভুলের অন্য আমরা এই ভূল আপাত: পক্ষে দেখতে পাই। 
“এই তুলের কারণগুলো! হু'্ল : [1] ত্বকের উপর বিন্দুগুলো' প্রায় এক মিলিমিটার 
গুরে দূরে থাকে সুতরাং সেগুলে। দেখাতেই তুল পাকতে পারে ।. [2] যে জায়গায় 
বিন্ুুগুলো বের করছি সে জায়গায় ত্বক যদি আলগা থাকে তাহলে ভূল হবে [3] 
“বষে বন্ত্রগুলো ব্যবহার করছি সেগুলোয় ভুল থাকলে আমাদের পরীক্ষা! তুল হ'তে 
স্পারে ।. 

ত্বকের গঠন [ ০ 9৮০5০০০৩৩৩৫ 56 পণ] £ আমরা দেখলাম যে 


রব ৪৩ 


আমাদের ত্বক থেফে 'বিভিন্ন ' রকম সংবেদন পেয়ে থাকি। অনেকে ভাবেন ফে 
আমাদের ত্বকের বিভিন্ন বিন্দুতে বখন বিভিন্ন রকমের লংবোন হয় তখন সেখানে 
বিভিন্ন রকমের সংগ্রাহক ( £২০০৪১০ ) আছে । তাদের এই ধারণ বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার দ্বারা প্রায় সত্যে' পরিণত - হয়েছে। আমরা ত্বকের কিছুটা কেটে যদ্দি 
অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা! করি দেখবো! যে এর নীচে বহু রকম স্সাযু তন্ত আছে এই 
ত্বকের ওপরের দিকটাকে বল! হয় এপিডারমিস্‌ € 70967203 ) আর ভেতরেক 
দিকটাকে 'বলে ডারমিস্‌ (70৩5 )। এই নীচের স্তরেই বিভিন্ন রকমের দ্মাসু- 
তন্থর প্রান্তভাগ এসে মিলেছে এবং এগুলে! সব চুলের গোড়ার সংগে জোড়া আছে।.. 
আমাদের ভারমিস এ যে সব নগায়ুতত্ত দেখা যায় সেগুলো হ'ল 
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ত্বকের গঠন [011৩ ৩০০৮৩ ০06 05 910 2 ৮ 2152550615 িশ চতেহেে 
: উ৪১.1১০১ 0০ হি এটি, ঘা, ইৈ, টি চা ৩৩ 0070806 1 
[৪] বিভির স্বানু' শাখার মুক্ত প্রান্ত (ঢ:6৩ 50 ০6 006 20755 (৬ ) 
খুব বেশী পরিমাণে তকে দেখা! যায় । 


৪৬ মনোবিজ্ঞান 

[১] চুলের গোড়ার সংগ্রাহক (753225009০8) আমাদের শরীরের 
প্রত্যেকটা'চুল কতকগুলো স্বাযুর শেষ প্রান্তের ভেতর পোতা রয়েছে। এর জন্য 
আমাদের চুলে কিছু উত্তেজন! এলে এর অন্ভূতি পাই। 

[০] মেইজনার কর্পাসলম্‌ ( 105155057 0075990029 ) : এগুলো সাধারণত: 
শরীরের চুল বিহীন স্থানে দেখা যায়। এগুলোকে চাপের বা স্পর্শের সংগ্রাহক 
হিসাবে ধরা হয়। 

[৭] ক্রুজ, কর্পাসলস্‌ ( (01:8386 0০স) : এগুলো দেখতে গোল 
বলের মত। এগুলো সাধারণত; শৈত্য বিন্দুতে থাকে, অর্থাৎ ' এগুলো আমাদের 
ৈত্যের অনুভূতি দেয়। 

[€] প্যাসিনিয়ান কর্পাসলস্‌ (090 .1,1272 00:79040169 ) £ এগুলো। স্প্রিংএর 
“মত জড়ানো! থাকে । এগুলোও চাপের অনুভূতি দেয় তবে মেইজনার কর্পাসলস এর 
'সংগে এর পার্থক্য হ'ল যে প্রথমগ্ডলে। ঈষৎ চাপের অন্তৃভূতি দেয় আর এগুলো দেয় 
তীব্র চাপের অনুভূতি । 

[৫] রূফিনি কর্পাসলম্‌ ( ই মিঃ সিটি এগুলো! দেখতে ঠিক 
-পল্পপাতার মত। এগুলো আমাদের বেদনার অনুর্ততি দেয় | 

তাহলে বুঝতে পারছে! যে আমাদের বিভিন্ন ত্বকজাত সংবেদনের মূলে আছে 
এই স্নায়ু প্রাস্তগুলে! ৷ যখন কোন কিছু সাধারণ উষ্ণতার জিনিস আমাদের ত্বককে 
ম্পূর্শ করেবা কোন গরম বা ঠাণ্ডা জিনিস লাগে তখন ঠিক সেখানে ত্বকের নীচে 
স্নোযুপ্রান্তগুলো উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনা মন্তিফ্কে গেলে আমর! বিভিন্ন অস্ভূতি 
পাই। এই বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সাহায্য করে ত্বকের উপরের চার রকমের কেন্দ্র আর 
তাদের প্রত্যেকের নীচেকার বিভিক্ন রকম ্গায়ু প্রান্ত । যদি অন্ত কোন উত্তেজক 
"অন্য কোন বিন্দুতে প্রয়োগ করা হয় তাহ'লে আমরা কোন অনুভূতি পাই না। 
যদি কোন ঠাণ্ডা জিনিস চাপ ব৷ স্পর্শ বিন্দুতে দেওয়া! হয় তাহ'লে স্পর্শে রই অন্গৃভূতি 
'পাবো। ঠীগ্ডার কোন অনুভূতি পাবো না। এই*বিন্ুগুলো আমাদের ত্বকের 
সব জায়গায় সমান সংখ্যায় থাকে না। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিন্দুর সংখ্যা বেশী 
“থাকে, যেমন-_চোখের অচ্ছোদে ( 0:০7:0৩8 ) মুক্ত লাম প্রান্ত বেশী থাকে অর্থাৎ 
বেদনা বিন্দু বেশী থাকে। যার জন্ত ওখানে সামান্ত কিছু জিনিস লাগলেই আমরা 


বেদনা অন্গভব করি। আবার আঙুলের ডগার স্পর্শ বিন্দু বেশী থাকে। গালে উ্ণ 
বিন্দু বেশী থাকে। 


স্বাদের সংবেদন 
[ 0996০7-0 90085888008 ] 


সাধারণতঃ আমরা উত্তেজক বলতে বুঝি কোন পাধিব শক্তি (251০91 
0৩৮ ), কিন্তু পার্ধিব শক্তি ছাড়াও উত্তেজক হ'তে পারে। রাসায়নিক কোন 
্রব্যও উত্তেজকের কাজ কর্‌তে পারে । এই রকম রাসায়নিক ভ্রব্য থেকে উদ্ভূত 
 সংবেদন হাল স্বাদ (1590৩ )। ম্বাদ ছুরকম__সরল ও যঘৌগিক- আধুনিক মত 
অনুযায়ী চারটে ঘাত্র প্রাথমিক স্বাদ আছে। সেগুলো হ*ল-_[1] মিষ্ট, [2] 
তেতো, (3) লবণ আর [4] টক্‌। এদের বিশিষ্ট উত্তেজক গুলে। হ'ল যথা- 
'ক্রমে চিনি, কুইনাইন,সোড্য়াম ক্লোরাইড আর হাইড্রোক্লোরিক এসিড । 

স্বাদ গুনে হ'ল এই সব সরল বা! প্রাথমিক স্বাদ গুলোর মিশ্রণে হয়। 
'সুন আর মিষ্ট এক সংগে মিশিয়ে খেলে এক রকম কসা ম্বাদ পাই। আমাদের 
'ছুঃটো স্বাঘ একসংগে মিশে একটা নতুন স্বাদের স্যষ্টি করে সেই জন্য একে বলা হয় 
যৌগিক স্বা্দ। 

বর্তমান পদার্থ দিষ্ঠার মত অনুযায়ী আমাদের এই স্বাদের মূল উৎস হ'ল বিভিন্ন 
'জিনিসের পারমাণবিক গঠন। এ ছাড়াও দেখা গেছে . 
'ষে আমাদের জিহ্বার বিভি্ন স্থান বিভিন্ন রকম ম্বাদ 
গ্রহণ 'করে। 

স্বাদের বিভি্ স্থান (1015 01767501520 
-0£08৪৬ ) : বড় মানুষদের চেয়ে ছোট ছেলেদের 
'হ্বাদের স্থান বিস্তৃতি খুব বেশী। বয়স্কদের জিহ্বার 
মধ্যের অংশ কোন স্থা্ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু 
.ছোট ছেলেদের তা পারে । ছোট ছেলেদের স্বাদ 
টা চি সমস্ত মুখে ছড়িয়ে থাকে য়েমন ঠোঁট, 

মাড়ি প্রন্ৃতিতে। বড় মানুষদের জিহ্বাই গুধু জিহবা ['0:০108%9] 
ইষ্এদিপ্তগ্তগিন 

আমরা ঘি জিহবাকে খুব নিখুত ভাবে পর্ধবক্ষণ করি দেখবো যে এটা অসংখ্য 
“ছোট ছোট উচু টিপির মত জিনি দিয়ে আবৃত, একে বল হয় প্যাপেলি (87116) 





5৮ ূ মশোবজাশ। € 


এই প্যাপেলি গুলে! চার রকম হয়। [1] [00 7১812111৭6, এগুলো; 
আমাদের স্বার্দ বোধে কোন সাহায্য করে না। [2] 01000) 721011186, 
এগুলো জিহ্বার সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে থাকে। [3] [81190 চ5011156 এগুলো 
থাকে জিহ্বার দু পাশের দিকে (4) 0110500521150 0890156 এগুলো থাকে 
গ্লোড়ার দিকে । প্রত্যেক প্যাপেলিতে একটা বেশী স্বাদ ক্লোরক (8505 8৫ )' 
খাকে। এই স্বাদ কোরক (17236 89৫ ) কতকগুলি করে লা্টুর মত দেখতে 
সংগ্রাহক কোব (২9০৫60: 061) থাকে ।. আবার প্রত্যেক কোষের শেষ ভাগ 
থেকে একটা করে সরু চলের মত জিনিস মুখ গহ্বরের দিকে বেরিয়ে থাকে। এই 
কোযগুলি হ'ল স্বাদ বোধের আসল সংগ্রাহক (2৩০১০: । এই কোষগুলো 
্থামুতস্ত দিয়ে করোটি সলাধু হয়ে মন্তিফ্কের সংগে সংযোগ স্থাপন,.করেছে। ্‌ 
চার রকম প্রাথমিক স্বাদের উত্তেজক মিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে জিহ্বার এই 
বিশেষ বিশেষ রকমের প্যাপেলি গুলো বিশেষ বিশেষ রকম স্বাদ দিতে সক্ষম । 
ঢ011100য7, প্যাপেলির কতকগুলো শুধু মিষ্টি 
স্বাদ গ্রহণ করতে পারে । আবার কতকগুলো 
শুধু টক আর বাকি "কতকগুলে। শুধু লবণ স্থান 
গ্রহথ করতে পারে। এরা একেবারে তেতো 
, স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। আবার ০4 
00%811816 প্যাপেলি গুলো তেতো স্বাদ 
গ্রহণ করতে পারে। ন্ুুতরাং এই সব 
প্যাপেলির অবস্থান অন্থ্যায়ী আমরা জিহ্বার 
বিভিন্র জায়গায় বিভিন্ন রকম স্বাদ পাই। 
পরীক্ষার ছারা দেখ! গেছে আমাদের জিহ্বার 
একেবারে গোড়ার দিকটা তেতো স্বাদ গ্রহণে 
: 80086808 ০৮ 100৭08 সক্ষম । আবার মিষ্টি ঠিক উন্টো-_এই স্বাদটা 
জিহ্বার দংগঠন আমরা! জিহ্বার একেবারে ডগায় পাই। 
পাশের দ্বিকগুলোতে ওপরে এবং নীচে টক আর লবণের স্বাদ পাওয়। যায়। আগেই: 
বলেছি মাবিধানটায় বিশেষ কোন স্বাদ পাওয়া! যায় না। 
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গন্ধের অংবদন 
[ 01250692 39255963028 1 


আমর। বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে বিভিন্ন রকম গন্ধ পাই । গন্ধের অনুভূতি হয় 
আমাদের নাসিক। দ্বারা। যদিও আমরা সাধারণভাবে স্ত্রাণের ইন্দ্রিয় বলতে 
নাসিকাকে বুঝি, তবে আপাত:পক্ষে বাইরে থেকে তার যে অংশটা দেখি আমাদের 
'স্রাণের সংবেদনের জন্য তার বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। এখানে একটা 
জিনিস মনে রাখার দরকার চোখ যেমন আমাদের দেখার জন্য, কান যেমন আমাদের 
শোনার জন্য, এরকম নাক গুধু ভ্রাণের জন্য নয়। এর সব চেয়ে যেটা বড় কাজ 
সেটা হ'ল শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে সাহায্য করা। তাই এই নাকের সব অংশটাকে 
আমরা দ্রাণের সংগ্রাহক, হিসাবে বলতে পারি ন। এখানে আমরা নাকের সেই 
অংশটার কথা আলোচন৷ করবে! যে অংশটা আমাদের ভ্রাণের সংবেদন দেয় । 

আমাদের ভ্রাণের» 
জংগ্রাহক হ'ল নাকের মধ্যে 
একেবারে ওপরের দিকে 

টো ডি 

অবস্থিত ছুটে ছোট ছোট গর 
জায়গা । এই দুটো নাকে 
ছুটো ছিদ্রের একেবারে শেষ 
প্রান্তে আছে। নাকের মধ্যে +580%0428০ “(2৮ 
নিশ্বাস প্রশ্বাসের যে পথআছে 45০ 
এ ছুটো জায়গা তার পাঁশের নাসিক [79 2২০৪০ ] 
দিকে থাকে । এদের বলা হয় 20016561101 এগুলো যে শুধু নিশ্বাস প্রশ্বাসের 
পথ থেকে একপাশে আছে তাই নয়, যাতে বাতাস যাওয়া আসার অন্ুুবিধা ন৷ হয় 
তার জন্য এদের পাশে একটা করে নরম হাড়ের বাধের মত দেওয়া আছে। এই 
11210751127 গুলো! এক রকম থলথলে পদার্থ দিয়ে আবৃত থাকে। 781280,51110-এ 
থাকে অসংখ্য গন্ধ স্নায়কোষ ( ০9/8০:০: £২০০৪০৮০: )। এঁ সব স্নায়ুকোষের 
চুলের মত ডগ! গুলে! এঁ 'খলথলে পদার্থের মধ্যে বেরিয়ে থাকে । এই সব গান 
কোষের কাজ হ'ল বাতাসের মধ্যেকার গন্ধের অনুভূতি মত্তিফে পৌঁছে দেওয়া । আর 
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একট! জিনিস বিশেষ করে মনে রাখ! দরকার যে আমাদের 7:7:07611577 যেহেতু 
বায়ু চলাচলেত্ন পথের উপর বসানে। নেই সেহেতু নিশ্বাসের সমস্ত বায়ুটা গিয়ে এতে 
লাগেনা। আমর! নিশ্বাস নেওয়ার সময় যখন টান দিই তখন কিছুটা বাতাস 
নাকের ভিতর দিয়ে সোজ। ফুসফুসে যায়। খুব সামান্ত অংশই দিক পরিবর্তন 
করে আমাদের চ/১10551077-এ লাগে । আর এই বাতুুস থেকেই আমাদের গন্ধের 
সংবেদন হয়। আবার অনেক সময় পেছন দিক থেকে বাতাস আসে যার জন্ত 
সুখে কিছু গন্ধ খাবার দিলে তার গন্ধ আমরা অন্কুভব করি। 
গন্ধের উত্তেজনা সব সময়েই গ্যাসীয় অবস্থায় আমাদের নাকে আস! উচিত। 
ধর গোলাপের গন্ধ আমর! কি করে পাচ্ছি? যে বাতাস ফুলের উপর দিয়ে বয়ে 
আমাদের নাকে এসে ঢুকছে, তা সংগে করে কিন্তু ফুলের বায়বীয় কণ! নিয়ে 
আসছে। এই কণাগুলো! 72107611517, এর ন্নায়ুকোষের উপর এক ধরনের 
রাসায়নিক ক্রিয়া! করে যার খবর ন্গায়ু বেয়ে মস্তিষ্ক যায় এবং এর ফলে আমরা গন্ধ পাই। 
গন্ধের সংবেদনের শ্রেণী বিভাগ 
[ 01995856968 9£ (01901027 896209968 0209 ] 
আমার্দের গন্ধের সংব্দেন কত রকম আছে এনিয়ে অনেক মতভ্দে আছে। 
সত্যি কোনগুলো ষে আসলে প্রাথমিক গন্ধ তা বল! বিপদ । তবে মনোবিজ্ঞানী 
জাড়মেকার (24591050220 ) এই সংবেদনকে নয়টা ভাগে ভাগ করেছেন। 
তার মতে আমরা মূলতঃ এই নয় ধরনের গন্ধ পাই-_ 
[1] ইথারে গন্ধ (7076:591 9761] ) : 
(৪) ফুলের গন্ধ (৮) মৌচাকের মোমের গন্ধ 
(০) ইথার (৫) এলডিহাইভ, (০) কিটোনস্‌ 
[2] সুগন্ধ (8000200 52961] ) : 
(৪) কর্পূর (9) মশলার গন্ধ (০) লেবুর গন্ধ 
[5] ন্গিঞ্কারী গন্ধ (991597080 57061] ) : রী 
৫) চামেলী ধুঁই, (১) কমলালেবুর ফুল, (০) পদ্ম 
[4] চন্দন বা মগনাভির গন্ধ (4১1007957 [1009 90511 ) : 
ৃ (৪) চন্দন (৮) সৃগনাভি। 
[5] প্রচা হুর্গন্ধ (410516-0500571৩ 97061) ) : 
(৪) হাইড্রোজেন সালফাইড, পচ৷ ডিমের গন্ধ 
(9) মাছের গন্ধ 


গগছের কবে €ঙড 


[6] পোড়া গন্ধ ( 59203055561] ) : 
(৪) তামাক'পোড়ার গন্ধ 
[7] গাগোলানো৷ গন্ধ বাবমি উত্রেককারী গন্ধ ( 99690590751] ) : 
(&) পচা জিনিসের গন্ধ (০) মল 
18] বিরক্তিকর গন্ধ ( চ২2015155 5:0891] ) : 
(৪) ছারপোকার গন্ধ, (১) অচৈতন্তকারী ওষুধের গন্ধ । 
[9] চিত্ত চাঞ্চল্যকর গন্ধ ( 02215110 92061] ) : 
(&) বেড়ালের মুত্র (9) জনন রসের গন্ধ । 
স্বাদ এবং গন্ধ এই ছু'রকম সংব্দেন সম্বন্ধে একটা জিনিস মনে রাখার দরকার 
যে দৈনন্দিন জীবনে এই দ্লুটে। সংব্দেন খুব কম সময়েই আমরা বিশুদ্ধ অবস্থায় পেয়ে 
থাকি। এগুলো সাধারণতঃ অন্তান্ত সংব্দেনের সংগে মিশে থাকে। যেমন 
আমাদের সামনে পেজ থাকলে আমরা গন্ধ পাই। এখানে আমাদের ছু'রকম 
সংবেদন কাজ করে। দর্শন আর গন্ধ । আবার অনেক সমক্প খেলে গন্ধ পাই তখনও 
ছু'রকমের সংব্দেন কাজ করে স্বাদ আর গন্ধ। 'এই সব কারণে আমরা দৈনন্দিন 
জীবনে স্বাদ গন্ধ এই ছু'রকম্ণ রাসায়নিক উত্তেজনা ( 01১9001091 900270105 ) 
উদ্ভূত সংবেদন বিশুদ্ধ অবস্থায় পাই না'। 
গন্ধ সম্বন্ধে একটা বিশেষ জিনিস বলার এই যে কোন গন্ধ যদ অনেকক্ষণ 
নাকের কাছে রাখা হয় তখন আমাদের আর সেই গন্ধের অন্ভূতি থাকে না। এর 
কারণ হ'ল আমাদের [09105110) খুব তাড়াতাড়ি দুর্বল ( 78018৩ ) হয়ে 
পড়ে। তবে এই দুর্বলতা বিশেষ সেই গন্ধের জন্য । আবার অন্ত গন্ধ দিলে 
আমাদের গন্ধের অনুভূতি ফিরে আসে । এই কারণেই যারা রাস্তায় ময়লা পরিষ্কার 
করে তাদের পক্ষে কাজ কর! সম্ভব হয় 
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ও গরা-ভাং 
[ 22995595080 272885৩ ] 


বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমর! জ্ঞান আহরণ করি আমাদের সংব্দেনের সাহায্যে & 
সংব্দেন যদি না থাকতো তাহ'লে এই সব জ্ঞান আমাদের হতো! না। সংব্দেন 
উত্তেজকের বর্তমানেই সম্ভব । অর্থাৎ একটা বিশেষ ছবির বর্তমানেই আমাদের তার 
থেকে সংবেদন হয় এবং আমরা প্রত্যক্ষ করি । কিন্তু এই সংবেদন আমাদের মনে 
একটা চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনে । এর ফলে আমাদের মনে ছবিটা সম্বন্ধে একটা 
বিশেষ ধারণা হয়। সেই ছবি পরে হয়তো আমরা আর কোন দিন দেখি না কিন্তু 
একবার প্রত্যক্ষণের ফলে সেটা আমাদের মনে একটা! বিশেষ ধারণ! রেখে যায়। এই 
ধারণা কোন সময় নিক্রিয় থাকে না। পরে হয়তো৷ কোনদিন নির্জনে বসে বসে 
ভাবতে ভাবতে সেই ছবির কথা মনে পড়ে। তখন আমাদের চোখের সামনে ঠিক 
সেই ছবির একটা প্রতিচ্ছবি'ভেসে ওঠে । এ রকম অভিজ্ঞত। তোমাদের অনেক 
আছে। ধর একদিন রাস্তায় কোন লোককে গাড়ী চাপা পড়তে দেখেছিলে। পরে 
যখন কোনদিন সেই কথা মনে পড়ে তখন তোমাদের চোখের সামনে সেই রান্তার 
দৃশ্যটা ভেসে উঠে। এই যে ছবি আমাদের চোখের সামনে উদয় হয় একে বলে কল্প বা 
ভাবমৃতি ( 10728০)। এটাকে আমরা ইন্দিয়াতীত প্রত্যক্ষণের উত্তেজক বলতে 
পারি। 

ভাবমূতি ষে কেবল আমাদের অতীত অভিজ্ঞতারই হ'তে পারে তা নয়। 
আমাদের মনে এমন সব জিনিসেরও ভাবমূতি স্ষ্টি হয় যার প্ররুত অভিজ্ঞতা কোন 
দিনই ছিল না। যেমন যখন আমর! পরীর কথ! ভাবি। পরীর গ্রকুত অভিজতা 
আমাদের কোনদিনই ছিল না, তবুও যখন আমরা! এর কথ! ভাবি তখন আমাদের 
মনে ঠিক একটা বিশেষ ধরনের প্রাণীর ছবি ভেসে উঠে। এটাও এক ধরনের 
ভাবসৃতি। 

তাহ'লে ঘন অতীত কোন ঘটনা বা কাল্পনিক কোন ঘটনার ছবি কোন বিশেষ 
মানসিক ক্রিয়ার ফলে খ্ামাদ্দের মনে ভেসে ওঠে তখন তাকে আমরা বলবো কর 


০ ভাবমৃত্তি ও পরা-ভ্লাবনৃতি €৫ 
ব। ভাবমৃতি ( 1528০ )। অন্ত ভাবে বলতে গেলে যখন কোন প্রকৃত অভিজ্ঞতার 
বা অপ্রক্ৃত ঘটনার প্রতিচ্ছবি বাইরের কোন উত্তেজক ছাড়াই আমাদের মনের মধ্যে 
সুষ্ট হয় তখন তাকে বলা হয় ভাবম্ৃতি। মনোবিজ্ঞানী থরন্‌ ডাইক ('71:0701156) 
বলেছেন প্রকৃত অভিজ্ঞতার জন্য আমাদের থে সব মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, 
আমাদের মন যদি সেই 'ব প্রক্রিয়া নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারে তাহলেই 
আমাদের ভাবমূতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা লে এই নয় যেভাবমূতি আর প্ররুত 
প্রত্ক্ষণ একই জিনিস। তাই প্রথমেই এদের তুলনা মূলক আলোচন! প্রয়োজন । 

*... প্রত্যক্ষণ আর ভাবমুতির মধ্যে তুলন! মূলক আলোচন। 
[ 0০200972585 56505 06 1৯101965010, 25১] 22865 ] 

যে কোন ধরনের মাঁনসিক অভিজ্ঞতা হয় কল্পের সাহায্যে । প্রত্যক্ষণ বা' প্রকৃত 
অভিজ্ঞতা যে মানসিক বস্তুকে অবলম্বন করে হয় তাকে বলা৷ হয় প্রত্যক্ষরূপ বা 
(267০0 )। যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাবমূতি আমার্দের অতীত অভিজ্ঞতা 
উদ্ভুত তবুও প্ররুত প্রত্যক্ষণ আর ভাবমৃতির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। 
পরব্তাঁ আলোচনায় যদিও সব জায়গায় প্রত্যক্ষণের কথা বলবে তবুও মনে রাখতে 
হবে আসলে আমাদের এ আলোচন! কিন্তু দু'রকম কল্পের মধ্যে-_গ্রত্যক্ষরূপ আর 
ভাবমূতি। 

[1] আমাদের প্রত্যক্ষণ হয় উত্তেজকের বর্তমানে । অর্থাৎ যখন রাস্তায় কোন 
দৃশ্য দেখি তখন তা আমাদের সামনে থাকে। প্রত্যক্ষণে আমরা প্ররুত সংবেদনগভ 
অভিজ্ঞতা পাই। কিন্তু এই ঘটনার পরে অন্য কোথাও গিয়ে যন আমাদের সেই 
দুস্থ মনে পড়ে তখন তাকে বলি আমরা ভাবমৃতি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণে উত্তেজকের 
উপস্থিতি প্রয়োজন কিন্তু ভাবমৃতির পময় তা৷ প্রয়োজন হয় না। এমন কি ঘোর 
অন্ধকারেও আমর! ভাবমূতির জন্য কোন জিনিস দেখতে পাই । এ দেখা নিশ্চয়ই 
প্রত্যক্ষণ নয়। 

[গ] আবার উত্তেজক আমাদের সংবেদন জাগালেই একটা! ন! একটা গ্রত্যক্ষণ 
হবেই। কিন্তু কল্প বা ভাবমুত্তি যেহেতু উত্তেজকের উপর নির্ভর করে ন! সেহেতু 
এই ভাবমৃতি' স্থা্টির পেছনে একটা বিশেষ ধরনের মানসিক ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। 
অর্থাৎ ভাবমূর্তি নির্ভর করে আমাদের মানসিক অবস্থার ওপর । তাহ'লে প্রত্যক্ষণ 
বেশীর ভাগ উত্তেজক বা সংবেদন নির্ভর কিন্তু ভাবমূর্তি মানসিক অবস্থা নির্ভর । 
যেমন-_-রান্তায় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা দেঞ্পোবে। কিন্তু-তার ভ্বসূর্তি'মনে আনা 
সেট! আমার বিশেষ মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করছে + 


ভে ,  অনোবিজ্ঞান 


[3] এদের সম্বন্ধে আর একটা জিনিস জানবার আছে সেটা হ'ল ষে প্রত্যক্ষণ 
বিভি্প সংবেদন উদ্ভূত বস্ত সম্বন্ধে একটা একক জ্ঞান । যেমন-_রাস্তায় পুলিশের গাড়ী, 
ঞ্যান্থলেম্ম, লোকের ভিড় আর কোন লোককে রাব্ডায় ছটফট করতে দেখে আমরা 
একটা! একক দুর্ঘটনার দৃশ্ত/ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ভাবমৃত্তি আমাদের খণ্ড খণ্ড 
প্রত্যেকটা জিনিসের হতে পারে। অর্থাৎ আনাদের শুধু সেই লোকটার 
যন্ত্রণায় ছটফট. করার ছবি মনে পড়তে পারে বাষে কোন অন্য একটা অংশেরও 
হতে পারে। তাই আমর! বলতে পারি প্রত্যক্ষণ আমাদের সর্বাঙ্গ সম্পন্ন ছবি 
দেয় কিন্তু ভাবমূতি আমাদের বিচ্ছিন্ন ছবি দেয়। ৃ 

[4] ভাবমুতি ব] কল্প খুব ক্ষণস্থায়ী হয়। এখুনি আমাদের মনে একটা ছবি 
আসে আবার পরের মুহূর্তে অন্ত ছবি দেখাযায়। কিন্তু কোন বস্তর প্রত্যক্ষণের 
সময় তার ছবি যতক্ষণ উত্তেজক থাকে ততক্ষণই আমাদের সামনে থাকে। 

[5] কোন বন্ত প্রত্যক্ষণের সময় আমাদের শরীরের বাছিক পরিবত'নের 
প্রয়োজন হয়। যেমন কোন জিনিস দেখতে হ'লে তার দিফে তাকাতে হয । মাথ! 
ঘুরাতে হয়। প্রয়োজন মত চোখ নাড়া চাড়া করতে হয়। কিন্তু ভাবমৃতির সমস 
প্রকৃত কোন প্রত্যক্ষণের বস্ত না থাকায় কোন শারীরিক অবস্থানের পরিবতর্ন 
জরকার হয় ন1। 

উপরের এই আলোচনা থেকে আমরা! বলতে পারি প্রত্যক্ষণ হুল বন্ত নির্ভর। 
কিন্ত ভাবমৃতি প্রত্যক্ষণ নির্ভর । সুতরাং সময়ের পার্থক্যও তাদের মধ্যে আছে। 
ব্্তর বতমানেই প্রত্যক্ষণ, আর তার পরে বস্তর অবমানে হয় মানসিক ভাবমূত্তি 
অথাৎ ভাবমৃর্তির অতীতকাল হল প্রত্যক্ষণ | 

ভাবমুতির শ্রেণী বিভাগ 
[ ০09০55350865070 01 295৩] 

আগেই বলেছি ভাবমূতি আমাদের অভিজা রা বা কন উদ ই হ'তে 
পারে। অর্থাৎ আমাদের মনে যে বস্তর ভাবমৃতি সথষ্টি হয় তার প্ররুত অস্তিত্ব 
থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। সুতরাং এদিক থেকে আমরাছু” ভাগে ভাগ 
করতে পারি__[1] অতীত অভিজ্ঞতা জনিত ভাবমূর্তি ( 1255853 01729 259] 
৩7০57390058 ) আর [2] কল্পনার ভাবমুত্তি ( 17098৩3 ০6 12092829005 ) 
ষ্ধন বসে বসে হঠাৎ অনেকদিন আগে দেখ! কোন ঘর পোড়ার দশ আমাদের মনে . 
ভ্কেসে ওঠে বা কোন কবিত! আবৃত্তি করার স্ময় আমাদের মনে যে ছবি ভেসে উঠে 
তা হ'ল প্ররুত অভিজঞত! জনিত ভাবমৃতি। আবার যখন নরসিংহের সৃতি কল্পন! 


৯ ভাবমূণ্তি ও পরাাবমৃতি ৫? 
সরি তখন তার যে ছবি আমাদের মনে ৩৩৮ ৩ ৩1০ এশা কঙাল।স তাবখু।ত 
এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হবে ষখন তোমরা কল্পনা (72085279007) 
'পড়বে। এধন বিশেষ করে শুধুমান্্র অভিজ্ঞত! জনিত ভাবমূত্তির কথাই বলবে । 

জগৎ সঙ্গন্ধে আমরা অভিজ্ঞত। অর্জন করি বহিজ্ডরিয়ের বারা । বিভিন্ন ইন্ডরিয়- 
জাত সংবেদনই আমাদের *অভিজ্ঞতার মূল | আবার এই সব অভিজ্ঞতা চিরস্থায়ী 
হওয়ার পেছনে আমাদের ষে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে তা হ'ল স্থতি। তাই 
আমরা অভিজ্ঞতাকে মোটামুটি ভাবে দুভাগে ভাগ করুতে পারি। কতকগুলো হ'ল 
অস্থায়ী অভিজ্ঞতা (5007057 55096139063 )। এর মধ্যে আমরা সব 
সংবেদন গুলোকে ফেলতে পারি। আর কতকগুলো অভিজ্ঞতা যেগুলোকে 
আমাদের নিজের প্রয়োজনে বিশেষ মানসিক প্রক্রিক্বার দ্বারা স্থায়ী করে রেখেছি এবং 
দরকার হ'লে তাদের যে কোন সময় চেতন মনে আনতে পারি । এর ভেতর আমরা 
সাধারণতঃ স্মৃতিকে ফেলতে. পারি। তাহলে অভিজ্ঞত।র স্থায়ীত্বের দিক থেকে 
আমরা অনুভূতিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি--(1) সংবেদন গত ভাবমুতি 
€:5978019 [7088০ )। এগুলে। আমাদের অস্থায়ী অভিজ্ঞত। জনিত ভাবমৃতি। 
আর (2) স্থৃতিগত ভাবমূর্তি ( 1107010177 [70286 )। এগুলো আমাদের স্থায়ী 
অভিজ্ঞতা জনিত ভাবমৃতি। 
সংবেদনগত ভাবমুতি (963০7 প্এ্৩ ) : মানসিক ভাবমৃতি হ'ল 
আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তর ছবি। আগেই আলোচন! করেছি ভাবমৃতি প্রত্যক্ষণের 
মত একটা সবাঙ্গীণ ছবি নয়। এটা বিচ্ছিন্ন ছবি । অতএব আমরা এগুলোকে 
সংবেদনের ছবি হিসাবে বলতে পারি। কারণ সংবেদনও যেমন বিচ্ছিন্ন আমার্দের 
ভাবমূর্তি গুলোও তেমনি বিচ্ছিন্ন। এখানে একটা জিনিস জানার দরকার ছবি 
বলতে আমরা সাধারণতঃ দর্শন উদ্ভুত কোন প্রতিচ্ছবিকে বুঝি। কিন্তু আসলে 
আমর। এখানে যে ছবি বা ভাবমৃতি দেখি ত৷ শুধুই প্রতিচ্ছবি নয়। এটা হ'ল 
মানসিক ছবি। অর্থাৎ আরো সহজ ভাবে বলতে গেলে আমাদের চিন্তা করা বা 
কল্পনার মানসিক অবলম্বন । এ দিক থেকে দেখতে গেলে ভাবমূতি শুধুমাত্র দর্শনগত 
সংবেদনের হয় না। প্রত্যেক প্রকার সংবেদনেরই ভাবমূত্তি হতে পারে। তাই . 
সংবেদনকে যেমন ইন্দ্িয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী আলাদ! আলাদ! ভাবে ভাগ করা 
সায় ঠিক তেমনি ভাবমৃত্তিকেও ভাগ করা যায় । ধর দোকানে কোন একটা 
ক্ন্দর খেলন। দেখবার পর হাটতে হাটতে চলে যাচ্ছো। খেলনাটা তোমার 
ক্চালো৷ লেগেছে। 'তুমি সেটার কথ! ভাবতে লাগলে, সংগে সংগে তোমার মনে 


€৮ মনোবিজ্ঞান; «" 


একটা ছবি ভেসে উঠলো। তুমি দোকানে যেমনটি দেখেছিলে সেই রকম একটি- 
খেলন! তোমর চোখের সামনে ভেসে উঠলো । এই ভাবমূতি হুষ্টি হচ্ছে চোখের 
স্বার তাই এদের নাম দেওয়। হয়েছে চিত্রধ্মী ভাবমৃতি ( ৬1509] [7728৩ )। 

আবার ধর এ&ঁ খেলনাটা হয়তো! একটা শিশ্পান্ত্ীর ছিল। আর সেটা শ্প্রিং 
এর সাহাযো ঘুবে ঘুরে বাশী বাজাচ্ছিল। তুমি যখন পরে হাটতে হাটতে এ 
কথা ভাবছিলে হপন শুধুমাত্র ওর ছবিটা তোমার সামনে ভেসে ওঠে নি, এ শবটার 
কথাও মনে হয়েছে । আর যেন ঠিক সেই শব্দটাও তোমার কানে বাজছে । আবার 
একলা বসে যখণ কোন বন্ধুর কথা ভাব মাঝে মাঝে মনে হয়তুমি ষেন তার অবিকল 
স্বর শুনতে পাচ্ছ। এই সব গুলে! শব্দের ভাবমৃততি | এদের সৃষ্টির জন্য আমাদের 
শ্রবণ ইন্দ্রিয় অথাৎ কান দায়ী । তাই এদের বলা হয় শব্ধর্মী ভাবমৃতি (4০৫৮ 
€০75 11796৩5 )। 

এমনি ভ!বে আমাদের ত্বকজাত ভাবমৃন্তিও হ'তে পারে । যেমন বনুদিন আগে 
হয়তে। শীতকালে কাশ্মীর গিয়েছিলে । এখন বসে বসে কোন বন্ধুর সংগে সেই সব 
গল্প করছো! । হঠাৎ যখন সেই বরফ পড়ার কথা মনে পড়লো তখন তোমার গা 
শির শির করে উঠলো । ধর কোনদিন তোমার দরজার ধ'কে হাত চেপে গিয়েছিল, 
তারপর বন্ুদিন পরে যখন তার কথা মনে পড়ে তখন ঠিক সেই জায়গায়ই বেদনা 
অন্ভভব কর। তাহলে এই “সব ত্বক জাত সংবেদনের জন্য ত্বকের মাধমে 
আমাদের যে ভাঁবমৃত্তি হয় তাকে বলা হয় স্পর্শপর্মী ভাবমৃতি (50521 
956 )। 

এ ছাড়াও যখন কোন নিমন্ত্রণে খাওয়া বিশেষ কোন খাবারের কথা মনে পড়ে 
তখন আমরা জিহ্বায় সে জিনিসের থ্বাদ অন্গভব করি । আবার ক্ষুন্দর গন্ধ বিশিষ্ট 
কোন ফুলের কথা৷ মনে পড়লে আমরা তার গন্ধ অনুভব করি । এই সব ভাবমৃত্তিকে 
ইঞ্জিয়ের বিভিন্লতা অন্থুযায়ী যথাক্রমে বল! হয় স্াদধর্মণ ( ভিড [70985 ) 
আর শ্রাণধর্মী ভাবমূর্তি (0120007 1707286 )। 

তাহ'লে তোমরা বুঝতে পারছো প্রায় প্রত্যেক রকম সংবেদন থেকেই আমাদের 
ভাবমূত্তির সৃষ্টি হয়। তাহ'লে আমরা! বলতে পারি শুধু কবিরা নয় আমরা! সবাই 
মানসচক্ষৃতে দেখতে পাই, মানস কর্ণে শুনতে পাই আবার মনে মনেই স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ 
অনুভব করি। এই হিসাবে আমরা সংবেদন গত ভাবমৃত্তিকে পাচ ভাগে ভাগ 
করতে পারি--দর্শনধর্মী ভাবমূর্তি € 15021 [1798০ ), স্পশধর্মী ভাবমৃত্তি 
(5০581 [5788৩ ), শষ বা ধ্বনী ধর্মী ভাবমূতি (4503607 [77285 ) 


তাবমৃতি ও পরাভাবসৃতি ৫৯ 
্বাদধর্মী ভাবমূতি ( 08565697 [70985 ) আর স্্াণধর্মী ভাবমৃতি (0165০%০ 
1798০ )। 


এই সব ভাবমৃতিগুলোর মধ্যে আমরা সচরাচর যেটার অস্তিত্ব বেশী উপলদ্ধি 
করি সেটা হল দর্শনগত ভাবমূত্তি। এই ভাবমৃত্তি গুলো ধেলী উজ্জল হয় । এর 
কারণ হ'ল আমাদের দৈর্নন্দিন জীবনে বেশীর ভাগ অভিজ্ঞতা দর্শন ইন্জরিয়ের মাধ্যমেই 
পাই। আর এই ইন্দ্রিয়, বন্ত সম্বন্ধে আমাদের বিস্তৃত জ্ঞান দনেয়। এর চেয়ে কম 
পরিফার ( ০5৪: ) হয় শব্ধধর্মী ভাবমৃত্তি। তারও চেয়ে আবছা! হয় স্পর্শ 
ভাবমৃতি। আর একেবারে আবছা৷ হয় ভ্রাণ আর স্থাদধর্মী ভাবমৃত্তি। 

এখানে স্বভাবতঃ তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এই পাঁচটি সংবেদন 
ছাড়াও আমাদের তে! আরে! ছু রকম সংবেদন আছে। যেমন যাস্ত্রিক সংবেদন আর 
পেশীয় সংবেদন। তাদেরও তো৷ ভাবমৃত্ি থাকতে পারে? তা নিশ্চই হয়। কিন্ত 
সেগুলো খুব আবছা! আর. সচরাচর হয় না। তাই তাদের সম্বন্ধে এখানে আর 
বিশেষ আলোচনা করলাম না। 

স্থৃতিগত ভাবমু্তি [ 1/7০7/ [798৩ ] : যখন আমরা পূর্বে শেখা কোন 
জিনিস স্মরণ করি তখন আঁমাদের মনে যে ভাবমৃত্তির সথপ্টি হয় তাকে বলা হয় স্মৃতি- 
গত ভাবমৃতি। যেমন কোন কবিতা আবৃত্তি করতে গেলে আগে শেখার সময় 
বইয়ে দেখা লাইন গুলো! '্মামাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে । এদিক থেকে 
বলতে গেলে সংবেদন গত ভাবমৃত্তি, আর স্বতিগত ভাবমৃত্তির মধ্যে বিশেষ কোন 
পার্থক্য নেই। এর! পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কারণ কোন কিছু স্মরণ করতে 
হ'লে আমাদের ইন্দরিয়গত ভাবমৃত্তিই হয়। তবে এটুকু পার্থক্য তাদের মধ্যে আমরা 
আনতে পারি ষে সংবেদনগত তাবমৃতির পেছনে অনেক সময় চেতন ইচ্ছা থাকে না 
কিন্তু স্বতিগত ভাবমূত্তির স্থপ্তির পেছনে একটা চেতন ইচ্ছা থাকে । তা ছাড় শুধু 
মাত্র সংবেদনের পেছনে, আমাদের চেতন ইচ্ছা থাকে না কিন্তু স্থৃতিভে আমরা ষে 
অভিজ্ঞতা রাখতে চাই তাকে অধ্যয়নের সময়ও একটা চেতন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে 
হয়। ন্ুতরাং কোন কিছু স্মরণ রাখার জন্যও তেমনি মানসিক ইচ্ছার প্রয়োজন 
হয়। আর শেষের মানসিক ইচ্ছাকে কার্ষে পরিণত করবার জন্য অর্থাৎ ম্মরণ 
করবার জন্য যে মানসিক অবলম্বনের সাহায্য নিই তাই হ'ল স্থৃতিগত ভাবমৃতি। 
অর্থাৎ এখানে আমর যখন ইচ্ছাপূর্থক কোন কবিতা স্মরণ করি তখন সেই কবিতার 
একটা ভাবমৃতি আমাদের মনে সৃষ্টি হয়। তবে একটা জিনিস এখানে মনে রাখবার 
দরকার প্রত্যেক স্মতিগত ভাবমূতিই হয় কোন না কোন ইন্জিয়ের মাধ্যমে । এই 
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কারণে অনেকে আবার সংবেদনগত ভাবমৃতিকে বলেন প্রাথমিক স্বক্িগত ভাবমৃতি 
( হাট (০৮ [০৪৩ )। এই সব ভাবমূত্তি গুলো আমাদের মনে 
এমনিই আগে। আর. যেগুলোকে আমরা চেষ্টা করে আনি তাদের মাম দিয়েছেন 
শুধুই স্থৃতিগত ভাবমৃত্তি ( 215719075 1195৩ )। 
কতকগুলি বিশেষ ধরণের ভাবভাবমু্তি__পরাভাবমুতি, আইডেটিক 
ইমেজ,শাব্দিক ভাবমুতি | [5০205659608] 57955 ০৫ [255৩৪- 4৯066 
ও 2510680 17785৩5 % 52192] 117528 ] £ সংবেদনগৃত আর স্থৃততিগত 
ভাবমৃতি ছাড়াও স্সারো কয়েক ধরনের ভাবমূতি আমাদের মনে হষ্টি হয় । এই 
সব ভাবমৃত্তির বিশেষ গুণ পরীক্ষ। করে “দখা গেছে, তাদের এই হুটোর কোন দলেই 
ফেলা যায় না। সগুলো হলো ১৮ 
[1] পরা ভাবমূতি [ 4৩ [00980 ] : যখন কোন একট। জিনিসের 
দিকে এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমরা চোখটা সরিয়ে নিই তখন 
ংগে সংগেই তার অংবেদনটি চলে যায় না। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে বস্তু 
উদ্ভুত কোন উত্তেজনা অর্থাৎ সংবেদন বস্ক অপসারণের পরও কিছুক্ষণ পাকে । তার 
পর সেট! আস্তে আস্তে চলে যায়। তাহ আমরা অনেকক্ষণ যদি কোন একটা 
জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকি -হারপর একটা সাদা পর্দার দিকে মনোনিবেশ 
সহকারে তাকাই তাগুলে প্রথম “কিছুক্ষণ আমর; এ জিনিসের একটা প্রতিকৃতি 
চোধের সাম্নে দেখবো। এই ধরনের প্রতিচ্ছবিকে বলা হয় পরামূত্তি (4 
877)2৩ )। 
এই প্রতিচ্ছবি রং এর প্রত্ক্ষণের সময় কিন্তু ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন 
আমরা অনেক সময় ধরে একটা লাল জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকার পর 
একটা ধৃগর বা সাদ? পর্দার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাস্ছলে প্রথম কিছুক্ষণের অন্য এ 
রকম একটা লাল রঙের জিনিস দেখবো ঠিকই । কি ।রে। কিছুক্ষণ যদি এ 
পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকি তাহ'লে একটা আশ্চর্য ধরনের এন্থৃভূতি হয়। এ লাল 
বন্তটার প্রতিচ্ছবির রং আন্তে আন্তে বদলে যায়, এবং সবুজ রং ধারণ করে। 
“এই ধরনের ভাবমুত্তি একবার করে আমাদের সামনে আদে আবার মিলিয়ে যায়। 
এও দেখা গেছে প্রথম যর্দি আমরা সবুজ রঙের কোন জিনিসের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ 
করি তবে আমাদের প্রতিচ্ছবি হয় লাল রঙের । এর থেকে দেখা যাচ্ছে এই সৰ 
ধরনের প্রতিচ্ছবিতে আমর! প্রকৃত রং এর অস্থপূরক রং দেখতে পাই। এদেরও 
আমর! ব'ল্‌বে৷ পরা ভাবমৃতি। | 


উপরের এই আলোচনা থেকে তোমরা বুঝতে পার্ছে৷ এই পরা-ভাবমৃত্তির ছু'টো 
পর্যায় (888০ ) আছে। মনোবিজ্ঞানীরা এই পধায়গুলোর বিশেঞ্জ গুণ বিবেচনা 
করে আলাদা আলাদা ছুটে! নামকরণ করেছেন। কোন জিনিসের সংবেদন বন্ত 
অপসারণের পর কিছুক্ষণ থাকে । অর্থাৎ আমরা লাল জিনিসের প্রতিচ্ছবি লালই 
দেখি। এই পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা তাকে বলা হয় সদর্থক পরা-ভাবমূৃত্তি (1০510%5 
£ত [20886 )1 কিন্তু এটা বেশীক্ষণ স্থারী হয় না। কিছুন্ষণের মধ্যে আমরা! 
অন্ুপূরক রঙের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। এই প্রতিচ্ছবিকে বলা হয় নএ্থক পরা 
ভাবমৃতি( 680:৮ 467 100586 )। এই সব প্রতিচ্ছবিগুলোকে ভাবমৃতি 
বললে ভূল করা হয় । কারণ এগুলে৷ আমাদের পংবেদনের তত্ক্ষণাৎ পরিণতি । 
তাই অনেকে এদেব বলেন সংবেদনের তৎক্ষণাৎ পরিণতি (4? ৩০৮ ০? 
5638000, )। তবুও বছদিন থেকে মনোবিজ্ঞানীরা এর আলোচনা ভাবমৃতির 
মধ্যে করে এসেছেন । 

পরীক্ষাগারে পরা ভাবমূর্তির বিশেষত্ব আমরা ক্যাম্পিমিটার (05710750 ) 
দ্বার! পরীক্ষা! করতে পারি । এটা আর কিছুই নয় একটা বড় আয়তাকার সাদা বোর্ড, 
দুদিকে ক্লিপ দিয়ে দণ্ডের (6৪0 ) সংগে আটকানো! যায়। এই বোর্ডের একদিকে 
যে রং নিয়ে পরীক্ষা করা হয় সেই রং এর একটা এক বর্গ সেন্টিমিটার আন্দাজ ছোট 
কাগজ লাগানো হয় । এর পর পরীক্ষার্থাকে খুব মনোযোগ সহকারে এ রং কাগজের 
ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলা হয়। তারপর কিছুক্ষণ বাদে এ বোর্ডের পাশে সাদা 
অংশের দিকে তাকাতে বলা হয় এবং যা দেখছে তা বলতে বলা হয়। দেখা গেছে 
প্রত্যেক পরীক্ষার্থী প্রথমে সদর্থক পর! ভাবমূর্তির এবং পরে নঞ্ ক পরা ভাবমূত্তির 
কথা বলে। পরীক্ষার সময় কতকগুলো জিনিস লক্ষ্য রাখতে হয়। সেগুলো 
হ'ল-_ বোর্ডের ওপরকার রঙের কাগজটা যেন পরীক্ষার্থার ঠিক চোখের সোজা৷ স্থৃজি 
থাকে । পরীক্ষার্থীকে এঁ বোর্ড থেকে প্রায় ৩০ সে. মি. দূরে বসানো হয়। রঙের 
কাগজট। ষেন সমভাকে কাটা হয়৷ পরীক্ষার্থীর অন্মনক্ক না! হওয়া উচিত | 

[থ] আইডেটিক ইমেজ [ €39০০ [3798] : আমাদের অংবেদন- 
গত ভাবমৃতির যেমন এক রকমের বিশেষ রূপ দেখা যায়, তেমনি স্থৃতিগত ভাবমৃতির 
বেলায়ও দেখা যায়। 1930 খ্রীষ্টাব্দে জার্মান মনোবিজ্ঞানী জ্যেনস্‌ (09670) 
ভাবমূর্তি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করেন যে আমাদের সাধারণ 
শ্বতিগত ভাবমূৃত্তি ছাড়াও আরো এক ধরনের ভাবমৃত্তির স্ষ্টি হয়। একটা বিশেষ 
ছবি দেখার কিছুক্ষণ পরে একজনকে যদ্দি একটা সাদ! পর্দার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করান 
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হয় এবং জিজ্ঞেদ করা হয়-_“কি দেখছো?” দেখা যায় সে বলে যেসেঠিক 
আগের ছবিরই প্রকৃত রূপ দেখছে । এই সব ভাবমৃত্তি গুলোর সংগে আমাদের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন পার্থক্য নেই। এক কথায় বলতে গেলে স্থৃতিগত ভাবমৃত্তি 
আমর! কল্পনা! করি কিঞ্ত এই আইডেটিক ইমেজ আমর প্রত্যক্ষ করি। এ ছবি 
আমরা পর্দার উপর দেখতে পাই যদিও এট! মানসিক ছরি। এট! আমাদের মনে 
অনেকক্ষণ স্থারী হয় প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট । এই ধরনের ভাবমৃতিকে অনেকে 
ক্যামেরায় তোল! ছবির সংগে তুলনা! করেন। কিন্তু এটা ঠিক তা নর। সাধারণতঃ 
ক্যামেরায় ছবির সমস্ত অংশ এক সংগেই ওঠে কিন্তু আইডেটিক ইমেজে ছবির 
বিভিন্ন অংশ আমাদের চেতনায় ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে । 

সাধারণত; বয়স্ক লোকদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয় না । ছোটদের ক্ষেত্রেই 
এই ভাবমূত্তি বেশী দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানী আলপোট, [ 4১11০: ] বলেন এই 
আইডেটিক ইমেজ হুল প্রকৃত সংবেদন আর প্ররুত ভাবমৃতির 'একটা মাঝামাঝি 
অভিজ্ঞতা ৷ এদের মধ্যে কিছু কিছু প্ররুত সংবেদনেরও যেমনি গুণ আছে আবার কিছু 
কিছু ভাবমৃত্তিও গুণ আছে। বয়স্কের এই ভাবমূতি আর সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য 
করতে পারেন কিন্তু ছোট ছেলেরা তা পারে না বলেই তামা বেশী আইডেটিক ইমেজ 
দেখে। 

[3] শাব্দিক ভাবমুতি :( ৮০৮১৫] [2,58০ ) : পরা ভাবমৃতি আর 
আইডেটিক ইমেজ ছাড়াও আমাদের মনে আর এক ধরনের 'ভাবমৃতির স্থা্টি হয় । 
এই সব ভাবমূতির প্ররুতি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু ধারণা নেই। এদের আমর! 
কল্পনাগত ভাবমৃত্ির বিশেষ রূপ বলতে পারি। যে বস্তর এই ধরনের ভাবমৃণ্তি হয় 
তাদের কোন অস্তিত্ব থাকে না। যেমন ধর “ভগবান”। ভগবানের কথা শুনলে 
আমাদের মনে একট! বিশেষ ধরনের ভাবমূত্তি হয়। ্রিস্ত ভগবানকে আমরা কোন 
দিন দেখি না। এগুলো! আমাদের বিশেষ ধারণ! গত ভাবমৃত্তি। এ গুলোকে বলা 
হয় শাব্দিক ভাবমুতি। সাধারণতঃ প্রত্যক ( 405৮০ ) জিনিসের এই ধরনের 
ভাবমূতি হয়। 

বিভিল্ মানুষের বিভিক্ন ধরনের ভাবমুভ্ভি গঠনে ক্ষমতা 
| হত] 01220865 0০ তাছ 0157586256 (19০9 ০৫ ন220886 ] 
প্রত্যেক মানুষই ভাবমৃতি গঠনে সক্ষম । কিন্তু দেখা গেছে সকলের সব রকম 
ভাবমৃত্তি গঠনের ক্ষমতা 'এক নয়। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা যেমন গ্যালটন 
( 9911০0) এই ভাবমৃতি গঠনের ক্ষমতা! পরীক্ষা করে দেখেন কারো বা ভাবমূতি 
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খুব উজ্জল আবার কারে! একেবারে আবছ! হয়। এমনও লোক পাওয়া গেছে যারা 
বলে যে তারা কোন ছবি দেখে না। তিনি এসব দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে 
বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের ভাবমৃত্তি গঠনের ক্ষমতা আলাদা আছে। অনেককে 
দেখা যায় তার৷ যে সব জিনিস দেখে সেই সব জিনিসেরই ভাবমূতি তাদের কাছে 
স্পষ্ট হয়। তোমরা এরকম অনেক লোক দেখতে পাকে যার! কোন জিনিস নিজে 
পড়ার পর বেশী মনে রাখতে পারে। আবার অনেকে আছে তাদের নিজে নিজেপড়ে 
ঠিক হয় না । তাদের যদ্দি কেউ শুনিয়ে দেয় দেখা গেছে তারা বেশী মনে রাখে । 
এর থেকে বোঝা যায় প্রথম শ্রেণীর লোকদের দর্শন ভাবমু্তি গঠনের ক্ষমতা৷ প্রকট 
আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের শ্রবণ ধর্মী ভাবমৃতি গঠনের ক্ষমতা প্রবল । প্রাচীন 
মনোবিজ্ঞানীরা এই ভাবমৃত্তি গঠনের ক্ষমতার দিক থেকে মানুষের একট৷ শ্রেণী 
বিভাগ করেছেন। যাদের ভাবমৃতিতে দশ ন ইন্দ্রিয় প্রধান__তাদের নাম দিয়েছেন 
চিত্র প্রধান ব্যক্তি (৮:51]5)। আবারযাদের শ্রব্ণ ইন্দ্রিয় প্রধান তাদের 
নাম দিয়েছেন ধ্নি প্রধান ব্যক্তি (4১50316)। এমনি করে স্পর্শ প্রধান 
(৪০215) ইত্যাদি । 

কিন্তু বর্তম!ন মনোবিজ্ঞানীরা মান্ুষের এই শ্রেণি, বিভাগকে মেনে নেন্‌ নি। 
তাদের মত হ'ল- যে বাক্তি চিত্র প্রধান যে সে শব্ধ ভাবমৃতি গঠনে সক্ষম নয় এ 
কথ বলা যায় পা। এদের মত্তে প্রত্যেক মানুবই প্রত্যেক রকমের ভাবমৃতি গঠনে 
সক্ষম । এই সব রকমেরই ভাবমৃত্তি এক সঙ্গে থেকে আমাদের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতায় 
সাহায্য করে। এখানে আর একটা জনিস মনে রাখার দরকার আইডেটক ইমেজ 
কিন্ত সকলের হয় না । এ গুলো আইডোটক ইমেজ ধর্মী (19৩0০ 07৩) 
লোকদেরই হয়। এমন কি চোখ বেঁধে দিলেও এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। যেমন 
দেখা যায় অনেকে চোখ বেঁধে দাবা খেলতে পারে। মনোবিজ্ঞানী খুলে্‌ 
(,০91955 ) এই দলের লোক ছিলেন। 

এ ছাড়াও এক ধরনের লোক দেখা যায় যার! বিশেষ এক ইন্দ্রিয় জাত ভাব- 
মৃতিকে অন্য ইন্দরিয়ের ভাবমৃতির সংগে মিণিয়ে ফেলেন । যেমন অনেককে দেখবে 
শব্দকে রং এর সংগে বা অন্য কোন জিনিসের সংগে যুক্ত করে দেন। আমরা যেমন 
বলি 7২০৫ 1%০%| কবিদ্বের এই জিনিসটা বেশী হয়। মনের এই প্রবণতাকে 
মনোবিজ্ঞানী! নাম দিয়েছেন সাইনাস্থেিয়! (970855059505 )। 
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দ্বিতীয় খণ্ড 
( দশম শ্রেণীর পাঠ্য ) 


গ্রত্যন্ধণ 
| 2১620696828 ] 


সংব্দেন আর প্রত্যক্ষণের মধ্যে পার্থকের কথা প্রথম বলেন টমাস রীড, 
(115070795 8&610 )1| তার আগে পযন্ত প্রত্যক্ষণ আর সংবেদন সম্বন্ধে আলাদা৷ 
কোন ধারণা ছিল না। 1765 খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম বলেন যে যদিও প্রত্যক্ষণ 
সংবেদন থেকে স্য্টি হয় তবুও সংবেদনের থেকে প্রত্যক্ষণ অনেক জটিল প্রক্রিয়া । 
তার মতে সংবেদন হ'ল* শারীরিক একটা ক্রিয়ার ফল মাত্র কিন্ত ্রত্যক্ষণ হ'ল 
শারীরিক আর মানসিক উভয় ক্রিয়ারই ফল। অংবেদন আর প্রত্যক্ষণের পার্থক্য 
আমরা আলাদা তাবে আলোচনা! করবো । এখানে প্রত্যক্ষণকে বোঝানোর জন্য 
যেটুকু দরকার তাই বলছছি। প্রত্যক্ষণ হল বন্তধর্মী জ্ঞান। গোলাপের গন্ধ 
আজকাল বাজারে নির্ধাস ব৷ গুঁড়ো হিসাবে বিক্রি হয় । এখন তোমার নাকে সেই 
গুঁড়ো গন্ধ এলে গন্ধের সংবোন হয়। তুমি গন্ধ পেলেই কি সংগে সংগে বলবে 
এটা একটা গোলাপ ফুল ? নিশ্চয়ই না । আবার অন্য কোন ফুলের ওপর যদি 
গোলাপের গন্ধ দিয়ে তোমার সামনে ধর! হয় তুমি সেটাকে নিশ্চয়ই গোলাপ বলবে 
না। যর্দি এমনও কর! হয় যে প্রকৃত একটা গোলাপের ওপর অন্ত গন্ধ দিয়ে তোমায় 
দেখালে তুমি সেটাকে অন্য কোন ফুল বলে তুল কর না। তবে এ রকম কি করে 
হচ্ছে ?--তোমার গন্ধের সংবেদন হচ্ছে | আবার ফুলের বিভিন্ন অংশ থেকে দশন- 
গত সংবেদন হচ্ছে । তার ওপরেও আছে তোমার অতীত অভিজ্ঞতা । এইসব 
গুলে! তোমার মস্তিফে গিয়ে একটা একক এবং ঠিক বন্তধর্মী অন্থৃভূতিতে সাহায্য 
করছে। একেই বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষণ (76:590600, )। অর্থাৎ আমর। বলতে, 
পারি ষে বিভির উত্তেজনার উৎস জন্বন্ধে যে জ্ঞান ( 14780%15985 ) তাই হ'ল 
্রত্যক্ষণ। রাস্তায় কোন বন্ধু তোমাকে ডাকলে তোমার শব্দের সংবেদন হয়, 
আর তুমি তার দিকে তাকাও । এখন তাকে দেখে বা পূর্ব পরিচিতির জন্ত বুঝতে 
পার যে এটা তোমার বিশেষ কোন বন্ধুর কণ্ম্বর। যখন তুমি এটা বুঝতে পার 
তখন এ শব্দটা আর নিছক সংব্দেন থাকে না-_ওটা। হয় শব্ের প্রত্যক্ষণ ৷ প্রথম 
যখন শব্ধ তোমার কানে গিয়েছিল তখন ওটা মন্তিষ্কে একটা সংব্দেনেরই -স্থ্টি 
করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়া এর সংগে যোগ দেওয়ার ফলে এই সংবেদন জটিল 


ব্তাস মনোবিজ্ঞা্জ 


হয়ে আমাদের একটা অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা দিচ্ছে। সুতরাং প্রত্যক্ষণকে আমর সংবেদন 
উদ্ভৃত অভিজ্ঞতা বলতে পারি। প্রত্যেক প্রকার সংবেদনের সংগে এক রকম করে 
প্রত্যক্ষণ আছে। তাদের আমরা এই ভাবে নামকরণ করতে পারি-_দর্শন জনিত 
গ্রতক্ষণ ( ৬131291 [১67০571০,), শ্রবণ জনিত প্রত্যক্ষণ (401৮0: [99:০0 
(207) ) স্পর্শ জনিত প্রত্যক্ষণ (120699] 76:০67৮10% ) স্বাদ জনিত প্রত্যক্ষণ 
€00302,007% 79910579007,) আর গন্ধের প্রত্যক্ষণ ( ১6109150077 06 82961] )। 
সংবে্দেন আর প্রত্ক্ষণের মধ্যে তুলন। ( (51077010211501) 10605/9612 


96175261025 2750 10610510102 ) 


প্রত্যক্ষণ ( 267০61১010 ) 


1, প্রত্যক্ষণ হ'ল অংব্দেন এবং 


ংবেদনের বিশ্লেষণ উদ্ভূত জ্ঞান। 
2. কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ'ল প্রকৃত জ্ঞান। 


সংবেদন '(9620591102) ) 

1. সংব্দেন শুধুমাত্র বস্ত সম্বন্ধে 
জ্ঞান। 

2, সংবেদন হ'ল জ্ঞান আহরণের 
যোগানী মাত্র_জ্ঞান নয়। 

৪. কোন বস্তু যখন সংব্দেনের 
সৃষ্টি করে তখন তার সংগে আমাদের 
মনের যোগাযোগ হয় মাত্র। আর এই 
যোগাযোগ হয় শরীরের মাধ্যমে । এদিক 
থেকে অংবেদনকে আমর জ্ঞানার্জনের 
প্রাথমিক প্রক্রিয়া বলতে পারি । 

4. সংব্দেনগুলো বিচ্ছিন্ন ( 19০12 
0৭)। কোন বস্তর বিশেষ বিশেষ 
গুণ আলাদা আলাদা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে 
আমাদের মধ্যে সংব্দেনের সষ্টি করে। 
এদিক থেকে সংবেদন আমাদের বিচ্ছিন্ন 
অভিজ্ঞতা । 




















৪. এই সংবেদনের সাহায্যে োগা- 
যোগ স্যিক্দলেই পরে আমাদের প্রত্যক্ষণ 
হয়, এবং আমর! বর্ত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন 
করি। 


4. কিন্তু প্রত্যক্ষণ হ'ল বস্তু সম্বন্ধে 
একক অভিজ্ঞতা । বিভিন্ন গুণাবলী 
বিচার করে বস্তু সম্বদ্ধে যখন একক 
ধারণা জন্মায় তাই হ'ল প্রত্যক্ষণ। 


5, কিন্তু প্রত্যক্ষণ বিশ্বাস উদ্ভৃত। 


5. সংবেদন উত্তেজক প্রবৃদধ ্ 
6. সুতরাং সংবেদনে আমাদের মন 6. প্রত্যক্ষণ, সংবেদন বিশ্লিষ্ট। 
নিক্ষিয় থাকে। স্থতরাং এখানে মন সক্রিয় থাকে । 


7. কিন্ত প্রত্ক্ষণে বন্তর উপস্থাপন 
ও উত্থাপন ( 67550365002 ) ছুই 
হয়। 

৪. প্রত্যক্ষণ হুল একটা মানসিক 
প্রক্রিয়া! (21621 ০০5৪৪ | 


7, সংব্দেনে বস্তর উপস্থাপন 
(10755675802 ) হয় মাত্র । 


৪, নুতরাং সংবেদন হ'ল প্রত্য- 
চ্ষণের একটা হত ( 00010077 )। 





প্রত্যক্ষণ | ৬৯ 


আমরা কি প্রত্যক্ষ করি [ 19: ৬৩ 19৩৮০5৫৮৩]? 

এখন প্রশ্ন হ'ল আমর! কি প্রত্যক্ষ করি? অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের ছারা আমাদের 
বস্ত সম্বন্ধে কি জান হয়? এখানে আমরা! সে সম্বন্ধে আলোচনা! করুবো। আমরা 
জানি প্রত্যক্ষণের ভিতর অবগীতি ( 008300 ) আর প্রত্যাভিজ্ঞা ( ৮০০০৪ 
6০. ) ছুই রকমই প্রক্রিয়া কাজ করে । অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের দ্বারা আমরা বস্তর 
অস্তিত্ব আর তার বিশেষত্ব এই দুই সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করি । অস্তিত্ব উপলব্ধি 

আমাদের শুধুমাত্র সংবেদন থেকে হ'তে পারে কিন্তু বস্ত সম্বন্ধে উপলব্ধি প্রত্যক্ষণ 
ছাড়া হ'তে পারে না। ধর, কোন ফুল আমরা দেখছি। তারকি কি বিশেষত্ব 
আমরা দেখতে পারি-_রঙ দেখলাম ওটা নীল । এধন দেখবে! কতট। নীল । খুব 
ঘোর নীল না আবছা নীল। অর্থাৎ এই ছুই পর্যায়ে আমরা বস্তর দুটো বিশেষত্ব 
দেখছি। একট। হ'ল গুণ (0881109 )। আর একটা হ'ল সেই গুণের পরিমাণ 
(00521365 ) বা তীব্রতা ([7/07510 )।  এ্রখন দেখবো ফুলটা কত বড়, 
এটা হ'ল বস্তর ব্যাপ্তি (65505£5 )। বন্তর এই সব গুণ গুলো' প্রত্যক্ষণের 
মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার পর আমরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসি এবং তখন অতীত 
অভিজ্ঞত1 থেকে এঁ ফুলের একট। নামকরণ করি । তাহ'লে আমরা বলতে পারি 
বস্তর [1] গুণ (0 ) [9] তীব্রতা (06551 ) আর [9] স্থানব্যান্তি 
(8501 ) এই সব বিশষত্বগুলো দেখি। এছাড়াও আর একটা জিনিস দেখি 
সেটা হ'ল বিষয় বস্তর [4] কালব্যান্তি (95200 )। কতক্ষণ বন্তটা আমাদের 
সামনে আছে? এর থেকে আমরা বন্ত সম্বন্ধে একট ধারণ। করতে পারি। এই 
চারটে বিশেষত্বের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু আলোচনা করবো । . 

[1] গুণ (0518): কোন বস্তর গুণ আমরা ছুই দিক থেকে বিচার 
করতে পারি । ফুল আমর! চোখে দেখি আর নাকে গন্ধ শু'কি। আবার শব আমর! 
কানে শুনি। অর্থাৎ যে জিনিস আমরা চোখে দেখি আর যে জিনিস আমরা কানে 
শুনি, সে দুটোর মধ্যে একটা গুণগত পাথক্য আছে। ক্ুুতরাং প্রত্যক্ষণের সময় 
চোখ দিয়ে যা দেখছি-_তা মনে একধরনের ধারণ! দেবে, আবার. কান দিয়ে ঘা! 
শুন্ছি তা একধরনের ধারণ! দেবে আমাদের । এই যে ইন্দরিয্লগত পার্থক্যের জন্য 
আমরা প্রত্যক্ষ বস্তর বিভিন্ল গুণগত বিশেষত্ব উপলব্ধি করতে পারছি একে বলা 
হয় জাতীয় গ্রভেদ ( 0:506110 0199518০5 )। 

এ ছাড়াও বস্তর মধ্যে এক ধরনের গুণগত পার্থক্য থাকৃতে পারে । সেটা হ্ল 
প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য । যেমন, চোখ দিয়ে আমর! লাল, 


৭০ | মনোবিজ্ঞান 
নীল সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রং দেখি । আবার কান দিয়ে আমর! গান বা গণ্ডগোল 
দুই শুনৃতে পাই। জিহ্বার দ্বারা তেতে! আর মিষ্ট ছুই স্বাদই পাই। এই যে 
প্রত্যেক ইন্ড্রিয়ের মধ্যেই গুণগত পার্থক্য দেয় একে বলে বিশিষ্ট পার্থক্য (9129০:80 
0$96767,06 )। আমরা প্রত্যক্ষণে বস্তর এই দুই রকমের গুণই উপলব্ধি করি। 

[2] তীব্রতা 07757310) : তীব্রতা বলতে আমরা সাধারণতঃ গুণের তীব্রত! 
বুঝবো । একটা শব্দ খুব জোর আবার একটা শব্দ খুব আন্তে। একটা জিনিস 
খুব লাল আর একট ফিকে লাল। কোন জিনিস সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির 
জন্ত আমরা তার গুণের তীব্রতা পরীক্ষা করি। আসলে এট। কিন্তু বস্তর গুণগত 
বিশিষ্ট পার্থক্যের (3790150 016797709 ) আরো! বেশ। বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ 
দ্বারা আমরা বুঝতে পারি পলাশ আর জব] ফুলের মধ্যে কি পাথক্য। 

[3] স্থানব্যাপ্তি (:55575:5) : আমরা কোন জিনিসকে ছোট দেখি আবার 
কোন জিনিসকে বড় দেখি । কোন কিছু আমাদের শরীত্রে স্পর্শ করলে বুঝতে পারি 
সেটা কত বড় জিনিস। প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বস্তর এই যে বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ করি 
একে বলা হয় তার স্থানব্যাপ্তি (1566)515ে )। এটা! নির্ভর করে ইন্ছ্রিয়ের ওপর 
উত্তেজিত জায়গার পরিমাণের উপর । কোন জিনিসের স্থানব্যাপ্তি বোঝার জন্য 
আমাদের বিস্তৃত ইন্জিয়ের প্রয়োজন হয়। সেই জন্য স্থনব্যাপ্তির বেশীর ভাগ 
আমরা বুঝতে পারি চোখ আর ত্বকের সাহায্যে। ত্বকের যতটা জায়গ! উত্তেজকের 
সাহায্যে উত্তেজিত হয় ততটা জায়গার অনুভূতি আমর! পাই। আরো বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে আমাদের ত্বকের বা চোখের পর্দার ( ২5209. ) 
ওপর প্রত্যেক বিন্দুর এক একটি বিশেষ গুণ আছে যার দ্বারা তার কোন বিস্তৃত 
( ০5:5290 ) উত্তেজকের প্রত্যেক বিন্দুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের দেয় । 
এই বিশেধত্বকে বল! হয় স্থানীয় সংকেত ( 1,9০2] 518 )। ইন্জিয়ের ডপর সহ- 
অবস্থান কারি (009 6555006 ) যতগুলি বিন্দু উত্তেজিত হয় তার উপর বিবক্ 
বন্তর বিস্তৃতি নির্ভর করে। এর ফলে আমর জিনিসকে ছোট বড় দেখি । আবার 
এ স্থানীয় সংকেতের সাহায্যে আমরা ইন্জরিয়ের বিভিন্ন উত্তেজনার স্থান উপলব্ধি 
করতে পারি । এটা হল আমাদের প্র গ্যক্ষণের বা' স্থানীয় সংকেতের পৃথকীকরণ 
ক্ষমতা । 

[4] কালব্যাপ্তি (95:500) : আমরা বুঝতে পারি আমাদের চোখের সামনে 
কতক্ষণ বিহ্যতের ঝলক ছিল। কতক্ষণ আমাদের কানে সেই মিষ্টি স্থুরটা এসেছিল। 
এই যে উত্তেজকের উত্থাপন কাল সম্বন্ধে জ্ঞান এটাকে আমর! সময়ের প্রত্যক্ষণের 
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'(8610800100 ০৫ 2005 ) একটা ছিক বলতে পারি । আমরা যে'বর্তমানকে 
উপলব্ধি করি তাঁর পেছনে আরো! ছু'রকমের জ্ঞান কাজ করে। অতীত এবং 
ভবিষ্যৎ । যেমন বিদ্যুৎ চম্কালে কতক্ষণ আলো জলে গ্তা আমরা আন্দাজ 
করতে পারি এর পেছনে অতীত এবং পরের আলোহীন অবস্থার একটা সম্পর্ক 
আছে। এই ছুটো মিলেই আমাদের সমঘ্বের প্রত্যক্ষণ বা উত্তেজকের কালব্যাপ্তি 
(109756102 ) সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এই সময়ের প্রত্যক্ষণ মনোবিজ্ঞানে আর একটা 
বিশে আলোচনার বিষয় । 
গুত্যক্ষণের সংঘবদ্ধত। 
€ 02592585918070 তত 2১67০515080 ) 

প্রত্যক্ষণ যে একটা একক অভিজ্ঞতা তা জমগ্রতা বাদী মনোবিজ্ঞানীরা 
( 9550510956) বিভিন্ন উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন। আগে ধারণা ছিল 
আমাদের প্রত্যক্ষণ কতকলে। সংবেদনের সংমিশ্রণ, অর্থাৎ মিশ্র সংবেদন। কিন্ত 
সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীরা এই মতবাদের প্রথম প্রতিবাদ করেন। তারা 
বললেন প্রত্যক্ষণ আমাদের ষ্ৰকক অনুভূতি ৷ প্রত্যক্ষণ যদি বিভিন্ন সংবেদনেরই 
মিশ্রন হবে, তাহলে একটা জিনিস থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন উত্তেজনা গুলোকে বিভিন্ন 
ভাবে প্রয়োগ করি তাহলে তাদের সংবেদনগুলে। মস্তিষ্কে গিয়ে মিশে বিশেষ বস্তর 
জ্ঞান দেওয়া উচিত অর্থাৎ বন্তর প্রত্যক্ষণ হওয়া উচিত । কিন্তু এরকম হয় না। 
আবার অনেক ময় দেখা যায় জম্পূর্ণ জিনিস না থাকলেও আমাদের প্রত্যক্ষণ হয় । 
যেমন- একটা ত্রিভুজের একটা দিক যদি ফাক রেখে কাউকে জিজ্জেস করি “এটা 
কি? সংগে সংগে উত্তর পাব পত্রিভূজ” । এই সব কারণে সমগ্রতাবাদী মনো- 
বিজ্ঞানীরা বলেন যে প্রত্যক্ষণের একটা বিশেষ গুণ আছে । সেটা হ'ল এই যে-__ 
প্রতাক্ষণ সব সময় সুসংবদ্ধ (0):5201554 )। তারা আরও বলেন যে মনের 
একটা বিশেষ গতীয় গুণ (10572001091 0৫0৩৫ ) আছে যার দ্বারা আমরা 
একট! একক এবং স্সংবন্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করি। তার! মনের এই গতীয় গুণের 
অস্তিত্বকে বহু উদাহরণ এবং পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন। সে তোমরা 
আরো বেশী পড়লে জান্বে। এখন প্রত্যক্ষণে যে আমর! সুসংবন্ধ একক অভিজ্ঞতা 
পাই তার অনেক গুলো কারণ আছে। তার কতকগুলো হ'ল-_(1) উত্তেজক 
গত আর কতকগুলো! হ'্ল-(2) মনোগত। এখন আমর! এদের সম্বন্ধে কিছু 
আলোচন! করবো । ৃ 

€1) উত্তেজকগত কারণ [ 71751০81 ০০০৩৪ ] ং আমরা কোন বিষয় 


38 | মনোবিজান 


শ্ভীরতা আর দুরস্থের প্রত্যক্ষ 
(955০9788975 0£ 2085681505 & 10612618 ) 

চোখের গঠন বর্ণনা, থেকে আমরা! জেনেছি, যে কোন বস্তুর ছবি আমাদের 
অক্ষিপটে ( ২০০7৪ ) এসে পড়লে আমরা দেখতে পাই॥ এই পর্দাট। একট 
বিস্তৃত জিনিস। এর দৈর্ধ্য আছে প্রস্থ আছে। তাহ'লে এতে যে সব ছবি পড়বে 
তার শুধু দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ উপলব্ধি করতে পারি। অর্থাৎ আমাদের সামনে যি, 
একটা বাক্স থাকে, তার দের আর প্রস্থের প্রতিচ্ছবি আমাদের অক্ষিপটে পড়তে 
পারে। এর ফলে আযরা একটা আয়তক্ষেত্রের মত জিনিস দেখতে পারি। কিন্ত 
তা হয় না। আমরা বাকঝ্সটার আর একটা দিকও দেখতে পাই সেটা হ'ল উচ্চতা 
বোধ বা গভীরতা (10978 )। এ জিনিসটা আমাদের সিনেম। দেখার সময়ও হয়। 
পর্দার উপরে কতকগুলো! ছায়া এসে পড়ে, কিন্তু আমরা দখি একটা লোক দী]ড়য়ে 
আছে। হয়তে৷ তারো৷ পেছনে ঘর আছে। আবার ড্রয়িং এও ঠিক একই জিনিস 
হয়। একটা কাগজের ভপর কয়েকটা সোজা আর বাঁকা লাইন টেনে আমরা 
দেখতে পাহ একটা কাপ প্লেট । এই সব গুলো কি করে ঘটে তার কারণ আবিষ্কারের 
জন্য বহু দার্শনিক শিল্পী, আর মনোবিজ্ঞানী বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছেন। 1709 
খুষ্টাবে দাশনিক বার্কলে ( 1392651য ) প্রথম বলেন যে আমাদের দূরত্বের ঝা 
গভীরতার জ্ঞান শুধু মাত্র দৃষ্ট শক্তি থেকে আসতে পারে না। এর পেছনে আমাদের 
অতীত অভিজ্ঞতা কাজ করে। আগেকার যুগে মনোব্দ্রা মনে করতেন যে 
আমাদের দূরত্ব বা গভীরতা জ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞতা! (8:য0267100০ ) আর 
বিচারের (0 808909677€ ) উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের 
মন বাইরের জগত সম্বন্ধে বিচার করে জ্ঞান লাভ করে। তাহ'লে আমরা এ কথ 
বলতে পারি সংব্দেন থেকে উদ্ভুত অভিজ্ঞতাকে আমর! বিচার করে তবে দূরত্ব 
অথব! গভীরতার জ্ঞান পাই। হেলমোৌজ ( 716120170]$ ) বলেন যে, এই যে 
আমর। সংবেদনকে বিচার করি সেটা অবচেতন মনে করি । এখন আমরা বলতে 
পারি দু'টো! বিশেষ জিনিস আমাদের এই দূরত্ব আর গভীরতার প্রত্যক্ষণে ফাহায) 
করছে। একটা হাল সংবেদন আর একটা অবচেতন মনের অতীত অভিজ্ঞতা। 
অর্থাৎ আমাদের এই প্রত্যক্ষণের পেছনে কতকগুলে৷ কারণ আছে যে গুলোর জন্য 
আমাদের সংবেদন বা উত্তেজক দায়ী আর কতকগুলো! আছে যার জন্য আমাদের 
মনের 'অভিজ্ঞতা দায়ী । এদের মধ্যে প্রথম কারণগুলোকে বল৷ হয় মুখ্য কারণ 
(10027 058555 ) আর শেষের গুলোকে বলা! হয় গৌণ কারণ ( 9৩০০০৪৫ 
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058565)। এখন আমরা এই সব কারণগুলো! সম্বন্ধে .এক এক রে আলোচগা 
করবে! এবং কি ভাবে তারা আমাদের দূরত্ব এবং গভীরতার জ্ঞানে সাহাষ্য করছে 
তাও বলবো। 

মুধ্য কারণ [. 2272 00859 ] 

মনোবিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে উনিশ শতকের মধ্যে দূরত্ব আর গভীরতার 
কারণ হিসাবে তিনটে জিনিস আবিষ্কৃত হয়। সে গুলো হ'ল £-- 

(&) চোখের কেন্দ্রভিমুখীত। [1079 00059129706 ০6 0১9 6095 ] : 
কোন জিনিস দেখতে হ'লে আমর! তার দিকে তাকাই, এবং দুটো চোখেই দেখি । 
ছু'টে৷ চোখের পর্দান্তেই জিনিসটার ছবি পড়ে এবং প্রায় একই জায়গাতেই পড়ে। 
এখন কোন জিনিসকে দেখতে হ'লে আমাদের চোখ ছুটোকে নেড়ে চেড়ে এমন ভাবে 
ঠিক করতে হয় যাতে জিনিসটার ছবি ছুটো চোখের একই জায়গায় পড়ে। একে 
বলে চোখের কেন্দ্রাডরিমৃখীতা। অর্থাৎ আমাদের ছুটো চোখ এখানে বস্তুকে কেন্ 
করে থাকে। এখন বিভিন্ন দূরত্বের বপ্তর জন্য আমাদের চোখ ছুটে। বিভিন্ন ভাবে 
নাড়া চাড়। করতে হয়। ৪এর ফলে চক্ষু পেশীতে বিভিন্ন রকমের সংবেদন হওয়ার 
জন্থ দূরত্বের প্রত্যক্ষণ হয়। বেশী দূরত্বে চোখকে কম কেন্দ্রাভিমুখ হতে হয় আর 
কম দূরত্বে ঠিক উদ্টো হয়। ৃ্‌ 

(১) দৃষ্ট বস্তকে ফোকাসে আনার জন্ত চোখকে উপযোগী কর! 

[8০০০0809900 ]8 কোন বস্তুকে ঠিক ভাবে দেখতে হ'লে সে বস্তর ছায়া যাতে 
আমাদের অক্ষিপটের ( £২60:% ) ওপর পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন 
আমরা জানি কোন বন্ত থেকে আলোক রশ্মি প্রথমে আমাদের চোখের জৈবিক 
লোমের (96 [575 ) উপর পড়ে তারপর সেখান থেকে প্রতিম্থত হয়ে অক্ষিপটে 
গিয়ে মিপিত হয় ওবেই আমরা দেখি | এখন যাতে অক্ষিপটে ছায়! পড়ে তার জন্য 
লেন্সের (109) ঘনত্বটা (11095) বাড়াতে কমাতে হয়। এই 
বাড়ানো কমানো হয় কতকগুলে পেশীর ছ্বারা সে তোমরা আগেই পড়েছ। এখন 
বস্তর দূরত্ব অনুযায়ী এই পেশীগুলে! নান রকমের ভাবে সংস্কুচিত বা প্রসারিত হয়ে 

লেন্সের (1505) ঘনত্ব (110য0559 ) বাড়ায় বা কমায়। একেই বলে 
4800010002410 1 দ্রষ্টব্য জিনিস যদ্দি অনেক দূরে থাকে তা হ'লে এই পেশীগু লো 
আল্গা হয় আর যর্দি কাছে থাকে তাহ'লে টান পড়ে। এর ফলে আমাদের মস্তি 

'যে অন্ৃভূতি হয় সেটাই আমাদের বস্ত,র দূরত্বের প্রত্যক্ষণে সাহাযা করে। 

এখন মনে রাখতে হ'বে কোন প্রিনিস দেখতে হালে আমাদের চোখকে /১০০০- 
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1090026802) আর 0:070587897২০5 এ দুটো! কাজই করতে হবে। তাই ছুটোকে 
আলাদ। ভাবা যায় না। তবে মনোবিজ্ঞানী ৮/10$ বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করার 
পর এ মতবাদ প্রকাশ কেন ষে আমাদের দূরত্বের বা গভীরতার প্রত্যক্ষণের অন্য 
(000৮57555০9 টাই বেশী প্রয়োজনীয়। 

(০) দুটো অক্ষি পটের ছবির মধ্যে পার্থক্য (3:551 
019087 ) ১--আমার্দের চোখ দুটো আমাদের মাথার ওপর প্রায় ৬০--৭০ 
মিলিমিটার দূরে অবস্থিত। একটি চোখের অক্ষিপটে বস্তুটির যে ছবি 
পড়ে অপরটিতে ঠিক সেই ছবি পড়ে না। কোন বস্তু দেখতে হলে বাম চোখ 
দিয়ে বস্তুর ভান দিকটা যতটা দেখছি ডান চোখ দিয়ে তারু থেকে একটু বেশী 
দেখি। বাম চোখে আবার বস্তর বেশীর ভাগ বাম দ্দিকটা দেখি । এই যে একই 
বস্তকে ছুটো চোখে দেখার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে একে বলা হয় অক্ষিপটের ছবির 
পার্থক্য ( ০0091 0151১8:15 ) । ছুটো চোখে দুরকম দেখলেও কিন্তু আমরা একই 
বন্ত দেখছি এবং এরই ফলে আমরা বস্তটির ঘনত্ব বুঝতে পারছি। ছুটে বিভিন্ন ছবি 
একসঙ্গে মিশে বস্ত,সম্বন্ধে আমাদের একটা বিশেষ জ্খুন দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে 
গভীরতার। কিভাবে এটা ঘটছে সেটা তোমরা পরে আরও বিশদ ভাবে পড়বে। 

এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস্‌ (0159৮ & ৬1০০- 
05]] [7017765 ) 176] শ্রী্টানে ট্রেরিওস্কোপ নামক একটি যন্ত্র আবিফার করেন। 
এই যন্ত্রে আমরা ছুটো৷ একই বস্তর ছবি ছুটে! প্রিজ মের মধা দিয়ে দেখি। যে ছবিটা 





স্টেরিওস্কোপ (8195500725 ) 


ডান চোখ দিয়ে দেখি সেটা শুধু এ চোখ দিয়ে যেভাবে বস্তাটাকে দখা যায় ঠিক 
সেই ভাবে ছবিটা আঁক! বা তোলা হ'য়েছে আর বাম চোখের দিকের ছবিটা বাম 
চোখের দেখা অন্তযারী তোল! হ'য়েছে। এখন এই ছুটো৷ ছবির মধ্যে ০০-_70 মিলি- 
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মিটার দূরত্ব রেখে প্রিজ মের মধ্য দিয়ে দেখা হয়। যাতে ছুটে! ছবির ছায়া আমাদের 
দুটো চোখের অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে পড়ে তারজন্ প্রিজম ও ছবি ছুটির মধ্যে 
দূরত্ব ঠিক করে নিতে হয় প্রিজম্দুটিকে নাড়াচাড়া করে । » এভাবে দেখলে আমরা 
. তখন ছুটো চোখে একটাই বন্ত, দেখি কিন্তু বস্ত,র গভীর.1 সম্বন্ধে আমাদের একটা 
পরিফার ধারণা হয় । " 

[2] গৌণ কারণ (9০05097% 0878583 ) : আমাদের দূরত্ব আর গভীরতা 
প্রত্যক্ষণের গৌণ কারণ হিসাবে মনোবিজ্ঞানীরা যেগুলোকে ধরেছেন সেগুলো হল :-_+ 
(৪) একটির ওপর আর একটির স্থিতি (9570917209516107) : ছোট বেলা থেকে 
আমরা শিখেছি যে একটা জিনিসকে আর একটা জিনিস আড়াল করলে যেটা 
আড়াল করছে সেটা কাছে আছে। সুতরাং একটার ওপর আর একটার অবস্থিতি 
গেকে আমর! দূরত্ব সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারি। 

(০) বস্তর আকার (515৩): আমরা জানি দূরের জিনিসকে ছোট এবং 
কাছের জিনিসকে বড় দেখায়। এইধারণা আমাদের দূরত্ব প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। 
শিল্পীরা যখন ছবি আঁকেন তখন তীরা বস্তর আকার ছোট বড় ?রে দূরত্ব বোঝাতে 
চান। 

(০) আলো! আর ছায়। (1481ঘ & 92900) : আমরা জানি নীচু জায়গার 
চেয়ে উঁচু জায়গায় আলে। বেশী পড়ে । তাই শিল্পীর! উচু জায়গা বোঝানোর জন্য 
বেশী সাদ রাখেন এবং নীচু জায়গা কালো রাখেন। এই আলো! আর ছায়া 
আমাদের গভীর €1 প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। 

(9) প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাহায্যে (4১6051 0055600৮০ ) : প্রকৃতির 
সাহায্যে আমরা দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণ! করতে পারি। দূরের জিনিসগুলোকে কাছের 
জিনিসের চেয়ে আমর! অপেক্ষাকৃত আবছা দেখি । তাই ছুটো৷ জিনিসের মধ্যে যেটা 
বেশী আবছ। সেটাকে, আমর! দূরের ভাবি। 

(০) ফাকা আর ভতি জায়গা 71115. 2:20. 72701905 309০5 ) : কোন ফাকা 
জায়গার চেয়ে ভর্তি জায়গার দূরত্ব সবসময় বেশী মনে হয়। দুটো ছবি এঁকে 
একটাকে কালি দ্বিয়ে ভ্তি করে দিলে দেখ.বে সেটা বেশী দূরের মনে হচ্ছে। তাই 
এটা দুরত্ব প্রতাক্ষণে সাহায্য করে। 

গভীরতা আর দূরত্ব প্রত্যক্ষণের ষে কারণগুলো! বল্লাম এদের মধ্যে কোনগুলো! 
বেশী প্রয়োজনীয় এনিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে 
বেশার ভাগ ক্ষেত্রে এদের মধ্যে অনেকগুলে। বর্তমান থেকে আমাদের প্রত্যক্ষণ 
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ঘটায়। বার্কলে যখন প্রথম দূরত্ব এবং গভীরতা! সম্বন্ধে তার মতামত প্রকাশ করেন 
তার পর থেকে বেশ কিছুদিন ধারণ ছিল যে এই ধরনের প্রতাক্ষণের জহ্য একমাত্র 
মুখ্য কারণ ( 7120087 15980565 ) গুলোই দায়ী । অর্থাৎ শুধুমাত্র শারীগিক কারণ 
গুলোই আমাদের গভীরত! আর দূরত্বের প্রত্যক্ষণে সাহাণ্য করে। কিন্তু বর্তমানে 
মনোবিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে আসলে আমর: যাদের 
গৌণ কারণ বলে বল্লাম, অর্থাৎ মভিজ্ঞতা গুলোই হ'ল মূল কারণ। এই সব 
অভিজ্ঞতা ছাড়! শুধুমাত্র চোখ নাড়াচাড়৷ থেকে আমাদের গভীরতা ব1 দুরত্ের 
প্রত্যক্ষণ হ'তে পারে না। তার আগেই আমাদের কিছু মানসিক অভিজ্ঞার দরকার | 
তাই শেষোক্ত কারণগুলোকে মনোবিজ্ঞানী! নাম দিয়েছেন প্রত্যক্ষণের প্রাথমিক 
স্বয়ং ক্রিয় কৌশল (:150177215 05702100102] 77700139257 01 [96705190101 01 
অধ্যাস (121155295 )ও অগুলক প্রত্যক্ষ (রহ ০8) 
এতক্ষণ তোমাদের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে বললাম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই 
প্রত্যক্ষণ অনেক সময় বিকৃত হয় । বিকৃত প্রত্যক্ষণ ছু রকম হয়-_-অধ্যাস 
(1110151017 ) ও অমূলক প্রত্যক্ষণ € 591100170961012 ) | 
অধ্যাপ (হ11555925) 
রাত্রিবেলা আবছা াদদের আলোতে চলতে চলতে হঠাৎ পথের পাশে একটা 
সাপ দেখে চমকে উঠলে-_-কিন্ত তারপর যখন একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে 
তখন বুঝতে পারলে যে ওটা মোটেই জাপ নয়, ওটা! একটা দড়ি পথের পাশে পড়ে 
রয়েছে । এখানে প্রথমে ভূল প্রত্যক্ষণ হয়েছিল । একই ওজনের কিস্ত বিভিন্ন 
আকারের দুটো বোতল নিয়ে যদি পরপর তোল দেখবে ষে আকারে যেটা! বড় 
সেটা বেশী ভারী মনে হচ্ছে। আবার যদি একই হাতের পাশাপাশি ছুটে! 
আঙ্গুলের একটাকে আর একটার ওপর আড়াআড়ি ভাবে চাপিয়ে দুটো 
আঙ্গুলের ভগার মাঝখানে একটা গুলি ধর তাহলে ছুটে] আঙ্গুলে ছুটো৷ গুলির 
অনুভূতি পাবে। এখানে প্রত্যক্ষণ বিকৃত হচ্ছে। যদি প্রবৃত প্রত্যক্ষণ হতো! 
তাহ'লে আমর! ছুটো৷ বোতলের ওজন একই বলে বুঝতে পারতাম এবং একটা গুলি 
আছে বলে বুঝতাম । এই সব বিকৃত প্রত্যক্ষণ গুলোকে বলে অধ্যাস বা 111০ 
৪001 এই অধ্যাসের মূল কথা হ'ল এই যে এখানে সংবেদনের কোন ভূল হয়, 
না। ভুল যেটা হয় সেট প্রত্যক্ষণের তাহলে অধ্যাস তখনই হয় ষখন কোন 
উত্তেজক ইন্্রিয়কে উত্তেজিত করলে আমার্দের তুল প্রত্যক্ষণ হয় । মরুভূমিতে, 
যে মরীচিকা দেখা যাক তাকেও আমরা অধ্যাস বলি। কিন্ত এসব অধ্যাসের সঙ্গে, 


আলোক রশ্মির ধর্মের একটা সঙ্গন্ধ আছে। ন্ুুতরাৎ এসব ভর্ঃমর কথা আমরা 
এখানে আলোচনা করব না। এখানে আমরা সেই সব অধ্যাসের কথ! আলোচনা 
করব যাদের উৎপত্তি হয় মনের প্রবণতা থেকে । অবশ্ঠ) একটা কথা বত্তান মনো- 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন মে ভ্রম বা অধ্যাপ বলে কিছু কথা মনোবিজ্ঞানে থাকতে 
পারে না। কারণ সঈত্যক্ষণ প্রতোক ক্ষেত্রেই আমাদের কিছ ন। কিছু বিকুত জ্ঞান 
দ্যে। অতি দে জিনিস আমাদের উত্তেজিত করছ প্রতাক্ষণ হ্গলে কিন্ত 

ত্তার রূপের পরিবহুনি হয়। গহীরতার শনভতি, পলাভাব্মূত্ি এ সব অভিজ্ঞতা- 
গলে সবই ভ্রমের তর পডে। 'এ সব কারণ সনে অনেক সনোবিজ্ঞানীরা এই 
অপাাসের আলোচনা প্রত্যক্ষণ গেকে ভালাল ভাবে করেছেন । দে্গ সব আলোদন! 
গুলোর কথা আম: এখানে বলবে! । 

প্রত্যক্ষণ বিরুত ওয়ার মূলে সে সব কারণপুলে, আছে সেগুলো ন্যায় 
আমরা অধ্যাসকে তিনভাগ্কে ভাগ করতে পাবি 17 

(0) আমরা যে ভুল জিনিসটা দেগি সেটা মদি আসল জিনিসের চেয়ে 
আমাদের বেশী পরিচিত হয় তাহলে আমদের বিকৃত প্রতাক্ষণ হয় । যেমন হয়__ 
যার। ছাপাখানার্‌ কুল সংশোধন করে তাদের । ধর কম্পোতি ডর ন্র্থাৎ যে অক্ষর- 
গুলি সাজায় সে ভুল কুরে সাজিয়েছে প্টড়াইয”” | স্:র সংশোৌধনকারী পড়ে 
গেল প্দাড়াইয়া”। ভুল সংশোপন কর] হল নাশ এটা হয় তার কারণ প্দাড়াইয়া” 
এই কথাটি আমাদের বেশী পরিচিত । তাই আমাদের চোখের দ্বার] প্ৰড়াইয়া” এই 
সংব্দেন হলেও আখরা প্দাড়াইয়া” এই কথাটাই প্রতাক্ষ করি। এক কথায় 
আমরা বলতে পারি মিথ্যা জিনিসটি সত্য জিনিসের চেয়ে আমাদের বেশী 
পরিচিত বলে আমাদের মনের প্রবণতা মিথা। জিনিসের ওপর আসে । 

(2) আগে ষে ভ্রমের কথা বল্লাম তা” হল বন্তধর্মী। কিন্তু অনেক ভ্রমের 
জন্য আমার্দের মানসিক অবস্থা দায়ী । যেমন অনেকদিন তোমার কোন বন্ধুর সঙ্গে 
দেখা হয়নি, ভাবছো এলে বেশ হয়। হঠাৎ তারই মতন একজনকে রাস্তায় দেখে 
সেই বন্ধু ভেবে হঠাৎ ডেকে উঠ্‌লে । পরে অবশ্ত নিজের ভূল বুঝতে পেরে লঙ্া 
পাও। তোমার কালে৷ রং-এর একটা কলম স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় 
হারিয়ে গেল। আবার বাড়ী থেকে খুঁজতে বেরোলে রান্তায়। দূরে একটা 
কালো জিনিস দেখে তোমার হারানো কলমের কথ! ভেবে তুমি খুশী মনে ছুটে কাছে 
গিয়ে দেখলে যে সেটা একটা কালো! কাঠি মাত্র। এই সব ভ্রমগুলোর কারণ হ'ল 
আমাদের মানসিক ইচ্ছ। 


মশোবজান 


(3) এছাড়া আর এক ধরনের অধ্যাস সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা আলোচন! 
করেছেন সেটা হ'ল জ্যামিতি অধ্যাস (05900905091 111591015 )। আমরা 
সাধারণতঃ সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে চাই না। তাই যখন কোন ছবি দেখি 
তখন সব সময় তার খুঁটিনাটি বিচার করে দেখি না। ফলে ছবির সমন্তটা মিলে 
আমাদের মনে একটা একক অভিজ্ঞতা আসে। এর জন্য অনেক জিনিসের 
আমাদের ভূল প্রত্যক্ষণ হয়। আবার এও বলা যায় যে ছবির একটা অংশ আর 
একটা অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমাদের ভ্রম ঘটায়। এই রকম 
জ্যামিতিক ভ্রম আমাদের বহু ঘটে থাকে । নীচে তার মধ্যে কতকগুলো ভ্রমের 
শথ। আলোচনা করা হল: 

[৪] এখানে একটা আয়তক্ষেত্রের ফাকা জায়গাটা বাদ দিয়ে কোণ! করে 
একটা সোজা রেখা টানা আছে। অর্থাৎ ছবির ছুটো বিচ্ছিন্ন রেখা একই সরল- 





পেগেনডরুফের ছবি জোলনারের ছবি 
রেখার অংশ। কিন্তু আমরা দুটো আলাদ? রেখাই প্রত্যক্ষ করছিষার একটা 


ওপরে ও আর একট! নীচে । এটার নাম হল পেগেনডরফ, (7582850০ি ) 
এর ছবি। এরই আর একরকম ধরন হ'ল জোলনার ছবি (০1109: )। এতে 


সন ৯. 


থাকার জন্য এগুলোকে 


সমান্তরাল রেখা বলে বোঝা! 1২8২২ এ 


যাচ্ছে না। 
(১) জোলনারের ছবির হেরিং এর ছবি 





গ্রুতাক্ষণ ঃ ৮১ 


মতই হেরিং ( নওয্ত ) ও তুগু, (45৮) এর ছবি। এখানে ছুটো 
সমাস্তরাল রেখা অন্য কতকগুলি রেখা থাকার জন্য বকা দেখা যায়। 

(০) সেনডোর এই রকম রেখার আর এক রকম ভ্রঞ্ন দেপান। একে বলা 
হয় সামাস্তরিক ভয্ব। 
যেমন পাশের ছবিতে এছ 
ও 7০ সমান কিন্তু সামাস্ত- 
রিক ছুটোর ভূমিরেখার 
তফাতের জন্য একটা! কর্ণকে 
আমরা ছোট ও অপরুটাকে 
বড় দেখছি। 

[৭] এই সব জ্যামি- সেন্ডোর ছবি (997,007 £1£015 ) 
তিক ভ্রমগ্ডলো ছাড়া যে ল্লম সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানে বেশী আলোচন৷! হ'য়েছে সেটা হ'ল 
মূলার লায়ার-এর ভ্রম । (01157 1.655£ 11105101 ) এখানে দেখানে! হচ্ছে 
একই লাইনের উপর বিভিব্ন রেখার সমন্বয় কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে আমাদের 
মনে ভ্রম স্ঠি করে। যেমন প্রথম ছবিতে দেখানো হ'চ্ছে একই দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ছুটে! 











মূলার লায়ারের ভ্রম ( 1৮015 7,65175 1110551018 ) 


রেখার শেষ প্রান্তে রকম ভাবে দাগ টানা হ'য়েছে। একটায় তীরের ফলার মত 
দাগ আর একটায় পালকের মতন। এর প্রথমটাকে ছোট এবং দ্বিতীয়টাকে বড় 
দেখাচ্ছে । আবার দ্বিতীয় ছবিতে সমান ছুটো৷ রেখার দুপাশে ছটো করে রেখা 
টীনা হয়েছে। একটার দুপাশের রেখ! ছোট. এবং অপরটার বেশ বড়। তার জন্য 
সমান দুটো রেখাকে আমাদের অসমান বলে ভ্রম হচ্ছে। 

এই জব ভ্রমগুলো সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন 
এই সব জ্যামিতিক ভ্রমগুলো আমাদের চোখ নাড়াচাড়া (76 ০০০৬৩- 

' মনোবিজ্ঞান-_৬ 


৬২ মনোবিজ্ঞান 


10211) করার জন্য হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে এটা আমাদের মনের 
সৌন্দর্যবোধের (4545560 96786) ক্ষমতা থেকে উৎপত্তি হয়। তবে 
ব্ত্ান মনোবিজ্ঞানীরা৷ মনে করেন সমস্ত জিনিসকে একসংগে দেখে তাঁর থেকে 
একক অনুভূতি পাওয়াই হ'ল আমাদের মনের অণবা প্রত্যক্ষণের ধর্ম। আর সেই 
কারণে আমরা প্রত্যেক ছবির বিশেষ বিশেষ অংশ না দেখে সম্পূর্ণটা থেকে একটা 
অভিজ্ঞতা পাওয়ার চেষ্টা করি। ফলে ভ্রমের স্ষ্টি হয়। এ সব কারণ সব্বন্ধে 
তোমাদের বিশদভাবে কিছু জানার দরকার নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখলেই 
চল্বে যে এটা আমাদের মনের একটা বিশেষ অবস্থা' উদ্ভৃত। অধ্যাস সন্বন্ধে আর 
একটা! কথা বলে এ আলোচনা! শেষ করব। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাক্‌বে, 
রাস্তায় একটা দড়িকে সাপ বলে ভ্রম হওয়ার পর যখন আবার দুংর সরে গিয়ে ভাল 
করে লক্ষ্য করে নিজের ভূল বুঝতে পার তখন আর দড়িকে সাপ দেখ না, দরড়িই 
দেখ। এটা হ'ল ভ্রমের একটা ধর্ম, এটাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই ভ্রম আমাদের 
ঠিক হয়ে যায়। 

[2] 'অমুলক প্রত্যক্ষণ ( 051100102608) : তোমরা হয়তো! কারো! 
কাছে শুনে থাকবে যে নে রাতে ভূত দেখেছে। এ ঘটন! অমূলক প্রতাক্ষণের 
( চ৪1150109000,) উদাহরণ । আসলে আমরা এই অমূলক প্রত্যক্ষণকে ভূল 
প্রত্যক্ষণের মধ্যে ফেলতে পারি না। তাই এর সমন্ধে আলোচনা! এখানে 
একেবারে অপ্রয়োজনীয় । কিন্তু পাঠ্যস্থচীর ভিতর এই অমূলক প্রত্যক্ষণকে 
এই পর্যায়ে ফেলা হ'য়েছে। তাই এর সন্বন্ধে সামান্য আলোচন! করব। এই সব 
অভিজ্ঞতাগুলোকে আমরা প্রত্যক্ষণ বা! ভুল প্রত্যক্ষণ বলতে পারি না তার কারণ 
প্রত্যক্ষণ এবং অধ্যাস উভয়ের জন্যই একট উত্তেজক দরকার হয়। কিন্তু অমূলক 
প্রত্যক্ষে তা থাকে না। আদলে ভুতের কোন অস্তিত্বই নেই। সুতরাং এই সব 
অনুভূতির সময় ভূতের মতন কোন জিনিস আমাদের সামনে থাকে না। এই সব 
অভিজ্ঞতার উৎস একেবারে মন। স্নায়বিক উপাদদানগুলোর বিকার ঘট লে আমাদের 
এরকম মানসিক বিকার হয়। ট্টাউট বলেন এটা আমাদের মস্তিষবের রক্তপ্রবাহের 
পরিমাণগত পরিবতনের জন্য হ'য়ে থাকে। ফ্রয়েড এটাকে এক রকমের মানসিক 
বিকার বলে অভিহিত করেছেন এবং এর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। 
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সংযোগ 


[ 45500156802] 


আগ্রায় বেড়াতে গিয়ে আমরা যখন তাজমহল দেখি তখন সংগে সংগে আমাদের 
সমাট শাজাহানের কথা৷ মনে পড়ে । গীতাঞ্জলির কথা উঠলেই কবিগুরুর কথা মনে 
পড়ে যায় । কোন বিশেষ জায়গায় হয়তো অনেকদিন আগে একবন্ধুর সংগে বেড়াতে 
গিয়োছলে তারপর পরে আবার একল] বা অন্য কারে ফংগেই যাও সে বন্ধুর কথ! 
মনে পড়বেই । এই যে দুটো ঘটনা একসংগে মিশে থাকে, অর্থাৎ একটার বর্তমানে 
আর একটাকে মনে পড়ে তাকে মনোধিজ্ঞানে বলে সংযোগ ( 495০০3500 )। 
এটা! হ'ল একটা মনের বিশেষ গুণ। সংযোগ হুল মনের সেই বিশেষ গুণ যা ছুটো 
অতীতের ঘটনার মধ্যে এমন যোগ সুত্র স্থাপন করে যে তাদের মধ্যে যে কোন একটার 
স্থৃতি আমাদের সচেতন মনে এলে অথবা তাদের যে কান 'একটার বাস্তব অবস্থিতি 
আর একটাকে স্বতি থেকে টেনে আনে । যেমন ধর, তুমি তোমার কোন বন্ধুকে 
নিয়ে তাজমহল বেড়াতে গিয়েছিলে। তখন তোমাদের শাজাহানের কথ। মনে 
পড়েছিল। তোমরা তার সৌন্দর্য বোধের প্রশংসা করেছিলে নিশ্চয়ই । তারপর 
বহুদিন পরে যখন তোমার সেই আগের বন্ধুকে ছাড়াই তুমি তাজমহলে গেলে সংগে 
সংগে তোমার আগের স্থ্তি মনে পড়লো । সেই বন্ধুর কথা মনে পড়লো। 
মনে পড়লো সে দিন কি কি করে ছিলে। 

মনের মধ্যে এই যে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয় এ ধারণা বহুযুগ থেকে 
চলে আস্ছে। বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটলও ( £১:750015 ) একথা বলেছেন যে 
এট! একটা মনের বিশেষ ক্ষমতা । বিভিন্ন দার্শনিক এবং বর্তমান মনোবিজ্ঞানীদের 
চিন্তাধারা থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি তা৷ হ'ল-_এই যে ছুটে! ঘটনা “নে এমনি 
ভাবে জুড়ে থাকে এর কতকগুলো! কারণ আছে। যে ঘটনার উপস্থিতিতে অন্য 
ঘটনার স্মৃতি আমাদের মনে পড়ে তাকে তারা নাম দিয়েছেন পুনশ্চৈতন্যকারী ঘটন। 
(8০৬ 879০ ) আর যে ঘটনাটি মনে পড়ে তার নাম দিয়েছেন পুনশচৈতত্য ঘটনা 
( চ২০৮1৬৫ 1098 )। এই পুঝ্শ্চৈতন্য কারী ঘটনা আর পু্শ্চৈতন্য ঘটন! নিজেদের 
মধ্যে একটা বিশেষ বন্ধন তৃষ্টি করে। এগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে 
তাদের তিন রকম বন্ধন (00747506107. ) থাকে । আর এই তিন রমক বন্ধন 


সংযোগ ৮৫ 


অনুযায়ী সংযোগের তিন্টি সুত্র করা হয়েছে । এই স্থত্রগুলো৷ হ'ল-_[1] সন্নিধির 
স্ত্র (12৬/ ০৫ ০০720180105 ), [2] সাদৃশ্তের স্থত্র (19 95100115770, আর 
[9] বৈসাদৃশের স্বত্র (1:9৬/ ০ ০0158 ) এখন আমরা সংযোগের এই স্থৃত্র 
গুলো সববন্ধে পর পর আলোচন! কবুবো। 

[1] সঙ্গিধির জুত্র (7০ ০6 0০70894 ): যে সব ঘটনাকে এক 

সংগে ঘটতে আমরা দেখি, অথবা খুব কম সময়ের তফাৎ এ ঘট্‌তে দেখি তারা! 
'আমার্দের মনে সংযোজিত হয়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যেকোন একটা ঘটনা আর 
একট। ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। ধর, তোমার দাছু একটা লাঠি বাবহার করতেন, 
এখন তিনি নেই। কিন্তু বাড়ীতে তার সেই লাঠিটা দেখলে সংগে সংগে তোমার 
দ্াুর কথা মনে পড়ে যায়। আগে তুমি লাঠিটা দাছুর সংগেই দেখেছ । তাই 
দাদু আর তার লাঠি আমাদের মনে সংযোগ স্থাপন করেছে । এখন লাঠি দেখলেই 
দাতুর কথ! মনে পড়ে। ঘটনার এই সন্নিধি ছুদিক থেকে হতে পারে--[া 
অবস্থানের দিক থেকে (0০%8016 275 92০০ ) আর [৮] সময়ের দিক থেকে 
(01017060162) 00206 )। 

[৪] যে সব ঘটনা আমাদের মস্তিফকে একই সংগে উত্তেজিত করে তার! 
সহঅবস্থানের জন্য সংযোগ স্থাপন করে । এদের অনেক সময় বল! হয় সমকালীন 
অবস্থানের জন্য সংযোগ (৯1000105709015 25500125001) )। যেমন ধর আমরা 
কাচা আম খাই তখন আমাদের ছুটে! ইন্ডিয় কাজ করে। চোখের দ্বারা দেখি । 
আমটা৷ সবুজ, আর জিহ্বার দ্বারা অন্থভব করি আমটা টক। পরে আমরা যখনই 
সবুজ আম দেখি তখনই আমাদের মনে পড়ে এট! টক হবে। 

[10] আমরা সারাদিনে অনেক কাজ করি। তাদের মধ্যে যে সব কাজগুলোর 
মধ্যে সময়ের তফাৎ অ্পেক্ষাকত কম তারা সংযোগ স্থাপন করে। এটাই হ'ল 
সময়ের দিক থেকে সন্গিধি (00700252800 )। আর এই ধরনের 
সংযোগকে বলা হয় ক্রমান্ুবর্তাতার জন্য সংযোগ (50005957%৩ 83500181102. )। 
যেমন ধর, যখন আমরা কবিতা! মুখস্ত করি তখন একটা শব্ধের সংগে তার পরের 
শব্দের সংযোগ স্থাপন হয়। তারপর একট! লাইনের সংগে পরের লাইনের হয়। 
এমনি করে পুরো কবিতাটা মুখস্ত হয়ে যায়। এখন প্রথম কথাটা মনে পড়লে 

ংযোগের জন্য তার পরের কথাটা মনে এসে যায়। তোমরা এও বোধ হয় দেখেছ 
মাঝে মাঝে ভূলে গেলে-_-একট। কথ! বা লাইন বলে দিলে আবার সবটা বলে যেতে 
পার। এর কারণ হু'ল যেখানট। ভূলে যাও সেখানটা ঠিকমত সংযোগ স্থাপন হয়দি। 


৮৬ [ মনোবিজ্ঞান 


উপরের এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিন্ধাস্তে আস্তে পারি যে-_ষে সব 
ঘটনা গুলে! একই সমন আমাদের সাম্নে ঘটে বা যে সব ঘটনার মধ্যে সময়ের 
পার্থক্য কম তারা নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে৷ সময়ের পার্থক্য যত কম 
হবে সংযোগ তত দৃঢ় হবে। আর একটা কথা৷ এখানে মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র 
সময়ের পার্থক্য কম হলে চল্বে ন আমাদের মনোযোগ 'ও থাকা চাই! একটা 
উদাহরণ দিলে এ কথার তাৎপর্য বুঝবে। ধর তিনজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তুমি 
তাদের একজনকে চেনো, বাকী দু'জনকে চেন না। এখন তুমি তাদের ভাল করে 
না দেখে, শুধু যাকে চেনে। তাকেই বেশী করে লক্ষ্য করলে । ফলে এঁ তিনজনের 
মধ্যে সংযোগ স্থাপন হ'ল না-_যদিও তারা পাশাপাশি আছে | স্থৃতরাং সন্নিধির 
জন যে সংযোগ স্থাপন হত তাতে মনোযোগের একটা বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। আবার যে সব জিনিসগুলো! আমরা যত বেশীবার এক সংগে দেখবো! 
তাদের সংযোগ তত দৃঢ় হবে। ক্রমান্ুবতিতার জন্ত যে সংযোগ হয় তার 

ংযোগ ক্রমানুসারে থাকে । অর্থাৎ যে ভাবে পরুপর আমরা শতকিয়া! মুখন্ত 

করে থাকি সেই ভাবেই বল্তে পারি। কেউ আট বল্লে নয়ই মনে 
হয়, সাত মনে হয় না। এই জন্য আমাদের শতকিয়া নিচ থেকে বল্তে 
অস্বিধা হয় । 

[9] সাদৃশ্যের জুত্র (78৮৮ 01912011925 ) : তোমার বন্ধুর ভাইকে 
দেখে বন্ধুর কথা সংগে সংগে মনে পড়ে! আমরা যখন বাড়ী থেকে দূরে থাকি তখন 
মা, বাবা, ভাইবোনদের ছবি সংগে রাখি। আর ছবি দেখার সংগে সংগে তাদের 
আঙুল মুখ গুলো যেন আমাদের সাম্নে ভেসে ওঠে । তাগ্লে আমরা ব'ল্‌তে 
পারি আপাত দৃষ্টিতে দেখতে একই রকম জিনিসগুলো! নিজেদের মধ্যে সংযোগ 
স্কাপন করে। যেমন এখানে বন্ধুর ভাইকে দেখলে বন্ধুর কথা মনে পড়ছে । এর 
কারণ হ'ল তাদের. মধ্যে একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। এই কারণ একটা 
গছ্যের চেয়ে একট! কবিতা তাড়াতাড়ি মুখস্ত হয়। কবিতার পর পর লাইনের মধ্যে 
একই রকম ছন্দ থাকে । 

[3] বৈশাদৃশ্ঠের জ্ত্র (12৮৮ 01 (50200550 ) : বিদেশে গিয়ে আমরা 
যখন খুব অন্ুবিধায় পড়ি তখন আমাদের বাড়ীর খের কথা মনে পড়ে। স্কুলের 
বোডিং এ খেতে বসে বাড়ীতে মায়ের হাতের খাওয়ার কথা মনে পড়ে। যখন 
আমর! খুব দুঃখ পাই তখন আমাদের সুখের দিন গুলোকে মনে পড়ে। তাহ'লে 
আমরা! বলতে পারি বিসদুশ জিনিসগুলো নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্তাপন করে। 


সংযোগ 2 


একে বলা হয় বৈসাদৃশ্ত জনিত সংযোগ । যখন আমর! অন্ধকার রাস্ত। দিয়ে হাটতে 
থাকি তখনই আলোর কথা মনে "পড়ে । . 
তিনটি সুত্র সম্বন্ধে বিষদ আলোচন। 
অনেক মনোবিজ্ঞ।নী চেষ্টা করেছেন সংযোগের এই স্ৃত্রগুলোকে সহজ করার 
জন্য । যেমন, জেমস্‌ (.09:055 ) এর মতে সংযোগের একটা মাত্র সুত্র হ'তে পারে 
আর সেট। হল সন্নিধির স্থত্র। তার মতে সাদৃত্যের জন্য আমাদের মনে ষে সংযোগ 
"স্থাপন হয় তার মূলে আছে সান্সিধ্য (0:07.288105 )। যে জিনিস আর ঘটনা- 
গুলো একই রকম দেখতে সেগুলো আমাদের মনে পাশাপাশি থাকে ঠিকই। কিন্ত 
ত:র মতে যখন একটার উপস্থিতিতে আর একট।কে আমাদের মনে পড়ে সেট! হয় 
তাদের গুণগত সান্িধ্যের জন্য । তাই তার মতে সাদৃশ্য হ'ল সাম্লিধ্যের একটা! বিশেষ- 
' ক্ষেত্র মাত্র (€ 91520198] ০056 )1 আবার তেমণশি বিসদৃশ জিনিসগুলোও আমরা 
এক সংগে চিন্তা করি। |] তাই এখানেও বল! যেতে পারে যে প্রকৃত পক্ষে ঞ্ণাত্বুক 
সান্লিধ্ই এখানে প্রধান । 
স্পেনসার (9797,০০: ), স্টিফেন (5117০ ) প্রভৃতি দার্শনিকর। মনে করেন 


যে সাদৃশ্ের সুত্রহই একমাত্র সংযোগের স্ত্র। নিকটের জিনিসগুলো! ( 1:2%/ ০ 
০07/016015 ) আমাদের মনে পড়ে তার কারণ হ'ল অবস্থান এবং সময়ের 


দিক থেকে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। স্থৃতরাং সাদৃশ্ঠই তাদের নিকটতর করে 
দিচ্ছে। 

হামিলটন ( [79201100 )১ হফ ডিং (17০29$ ) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর। 
আবার বলেন যে সন্নিধি আর সাদৃশ্য এই ছুটো৷ মিলে আমাদের সংযোগ স্থাপনে 
সাহায্য করে। তাদের মতে নিকটতর এবং সদৃশ্ঠ জিনিসগুলে! একই মানসিক 
অবস্থার অন্ত্তি। এখন একই মানসিক অবস্থার খণ্ড খণ্ড অংশ কোন সময় হতে 
পারে না। তাই সাদৃশ্ত বাসরিধি আলাদা! আলাদ। ভাবে ঘটতে পারে না। 
স্থৃতরাং একই মানসিক অবস্থার অন্তর্গত কোন কিছু মনে এলে বাকী কিছুটা অংশ 
ফাক থেকে বায়। কিন্তু কোন মানসিক অবস্থাই অংশ বিশেষ ঘটতে পারে 
না, তাই সেই অবস্থার অন্তর্গত অন্ত জিনিসগুলোও সংগে সংগে, আমাদের মনে 
এসে যায়। এই স্থৃত্রকে তারা নাম দিয়েছেন পুজঃ সংযোজনের সত ( £82001715 
91 [২6081705675 6201) ) | 

এই তিনটে মতবাদের মধ্যে শেষের মতটাকে এখন মেনে চলা হয় । কারণ 
এই মতা ছুটে প্রযোক্রনীয় মতকে সমন্বয় করেছে। এই ছুটো৷ জিনিস অর্থাৎ সাদৃষ্ঠ 


৮৮ | মনোবিজ্ঞান 


আর সান্নিধ্য আলাদা হ'তে পারে না । জাদৃশ্ঠ না থাকলে সানিধ্য হতে পারে না 
বা সান্নিধ্য না থাকুলে সাদৃশ্ঠ থাকৃতে পারে না। যেমন ধর, তোমার বন্ধুর নাম 
জনীল। যখন অন্য কোথাও কাউকে সুনীল ঝুলে ডাকৃতে শোন সংগে সংগে 
তোমার বন্ধু সুনীলের মুখটা তোমার মনে পড়ে। কারণ এঁ নামটা আর মুখটার 
মধ্যে সান্নিধ্য আছে । কিন্তু আসলে যা ঘটে তা হ'ল '“ই-_ প্রথমে যখন সুনীল ভাক 
শুনলে তখন সাদৃশ্য জনিত সংযোগের জন্য তোমার মনে স্থুনীল কথাটা আস্ছে। পরে 
সুনীল নামের সংগে যে বন্ধুর মুখটা তোমার মনে পড়ছে সেটা সান্লিধ্যের জন্য । 
অর্থাৎ এই ভাবে কাজ হচ্ছে 


ডাকে | 
স্থনীল ( অপরিচিত ) [ নামের জাদৃশ্ ] নী 


সামিধ্যে 
জন্য 
তোমার মনে ভসে উঠছে। 
এখানে যেমন সাদৃশ্য থেকে সান্নিধ্যে এলো! তেমনি সান্ধ্য থেকে সাদৃশ্টে আমতে 
পারে। যেমন, তোমার কোন পরিচিত লোকের নাম যোগেশ। তুমি যখন অন্ত 
কোথাও যোগেন নামে কোন লোককে দেখ সংগে সংগে তোমার যোগেশের কথা৷ 
মনে পড়ে কারণ এদের উচ্চারণ ছুটো৷ এক। কিন্তু আসল কারণ হ'ল এদের নামের 
প্রথম অংশ ছুটে! এক । কিন্তু একটির শেষে আছে «শ* অপরটির “নঃ তাহলে আমরা 
বলতে পারি তাদের নামের প্রথম অংশটা সাদৃশ্টের জন্য মনে পড়ছে ঠিকই কিন্তু 
শেষ অংশটা আসছে সান্নিধ্যের জন্ অর্থাৎ 
যোগে ন 
সাদৃশ্ত_ | 
যোগে 
সুতরাং এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে সান্গিধ্য আর সাদৃষ্ঠ ছুটো আলাদা 
আলাদা ভাবে আমাদের সংযোগে সাহায্য করে না। ছুটে! একসঙ্গেই কাজ করে। 
এদের মধ্যে যে পার্থক্য একেবারে নেই তা নয়। তবে এ ধরে নিয়ে আমরা বল্তে 
পারি যে শেষের ষে স্ুত্রটি অর্থাৎ পুনঃসংযোজনের স্ুত্রটিই গ্রহণযোগ্য । আর একটা 
কথা বলে সংযোগ সম্বন্ধে এই আলোচনা শেষ করবো । শেষের এই স্থত্রটির মধ্যে 
বৈসাদৃশ্তের সুত্রের কোন উল্লেখ নেই। এই স্থত্রটিকে বতমান কালের বৈজ্ঞানিকরা 
আলাদা স্থত্র হিসাবে ধরেন না। তারা৷ বলেন যে বিসদৃশ জিনিসগুলো একই 


(বন্ধু), স্থনীলের মুখ 


সান্িধ্য শ 


সংযোগ ৮৯ 


গোঠীতুক্ত তাই সদূশ। আলো এবং অন্ধকার আমরা চোখ দ্বারাই অন্ভব করি 
আবার এও ঠিক যে বিভিন্ন বিসদৃশ জিনিসগুলো! সুবিধার ঙ্লন্য একই সংগে চিন্তা 
করি। সেদিক থেকে তারা নিকটবর্তা ( সালিধ্য )। সুতরাং বৈসাদৃশ্থের স্থত্র কোন 
আলাদা থাকৃতে পারে না। আপাত: বৈসাদৃশ্যের জন্য যে সংযোগ স্থাপন হয় তাকে 
আমরা সাদৃশ্ঠ বা সান্নিধ্যের স্থত্র দিয়ে বিশ্লেষণ কর্‌তে পারি। 
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আমরা সাধারণতঃ বলে থাক “শ্ঠামের স্ৃতিশক্তি খুব কম, ও কিছুই মনে রাখতে 
পারে না। বা যছুর স্মৃতিশক্তি খুব প্রথর ও একবার পড়লেই সব বেশ মনে রাখে |” 
কন্ত এই স্থৃতিশক্তি কি? এর কোন নির্চন নেই যে একে এক কথায় বুঝিয়ে 
বল। যায়। মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেমস্‌ (৮1011970 ]9765 ) মনে করেন 
স্মরণ ক্রয়! বা স্থৃতি হ'ল আমার্দের পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক । অর্থাৎ যে সব 
জিনিস এখন আমাদের চেতন মনে নেই অথচ পূর্বে ছিল, সেই সব জিনিসকে 
প্রয়োজন বোধে চেতন মনে আনাকে বলবে স্মরণ করা! বা স্মরণক্রিয়৷। আবার 
উড্ওয়ার্থ (€ %/০০০/০:%% ১ স্বৃতিকে বলেছেন সেই মানসিক ক্রিয়া যার 
সাহায্যে আমরা যে কাজ শিখেছি তা পরে করতে পারি। তার মতে আমরা যখন 
কিছু শিখি এবং তারপরে আবার যখন ঠিকই একই উপায়ে সেই কাজ করি তখন 
তার পেছনে স্মৃতি কাজ করে। 
এই স্থৃতি সঙ্ন্ধে একট! কথা বলার আছে। স্থ্বতি বলতে আমরা বুঝি একটা 
বিশেম্ত, একট! গুণ। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে যে জিনিসটার কথা আলোচন। করবো! 
সেটা বিশেষ্য নয় একট! ক্রিয়া । অর্থাৎ, স্মরণক্রিয়া। এই স্মরণক্রিয়ার আলোচন। 
বহুদিন থেকে চলে এসেছে। দার্শনিক স্পিনোজা (97£7০22 ) এই স্মরণক্রিয়। 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন । তবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই ম্মরণক্রিয়ার 
আলোচনা করেন মনোবিজ্ঞানী এবিংহস্‌ (5/09£551,955 ) উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে । 1885 খুষ্টাব্দে তিনি ম্মরণক্রিয়ার উপর বিভিন্ন পরীক্ষা করার পর 
একটি বই প্রকাশ করেন। তার এই বইয়েই তিনি প্রথম বলেন যে মানুষের শিক্ষা! 
পদ্ধতি, এবং ম্মরণক্রিয়। পরীক্ষাগারে অনুধাবন করা যায়। আর এর পর থেকেই এই 
স্মরণক্রিঘ্ার উপর পরাক্ষাগারে গবেষণ। শুরু হয় এবং শ্থৃতিশক্তি পরিমা৷ করাব কাজ 
শুরু হয়। 
এবিংহুস্‌, তার ম্থৃতির উপর এই সব পরীক্ষা পদ্ধতিকে নৈব্যান্তিক (0১০19০৬): 
এবং দৈনন্দিন বিভিন্ন জিনিস থেকে সংযোগমুক্ত করার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষায়ই অর্থ- 
বিহীন বর্ণ মালার ( 13০750056 8/1181১1০ ) ব্যবহার করেন। তার ধারণা ছিল 


স্বৃতি ৭, 


স্থৃতি শক্তি বা স্মরণ করার ক্ষমতা মানুষের সহজাত। তাই মানুষের এই সহজাত 
গুণটাকে মাপতে হ'লে তার উপর অভিজ্ঞতার যে প্রভাব অছ্ছে সেটাকে বাদ দিতে 
হবে। এই অভিজ্ঞতার সংযোগের ফলে আমরা তাড়াত|ড়ি মনে রাখতে পারি ৷ এই 
সংযোগ যাতে না! ঘটতে পারে তাঁর জন্যই তিনি কতকগুলো! নতুন বর্ণ সমষ্টির 
আবিষ্কার করেন, যার সংগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন কিছুর মিল নেই । 
, এই বর্ণ মালার ছু'দিকে ইংরেজী বর্ণমালার দুটি ব্যঞ্জন বর্ণ (01075012277) আর মাঝে 
" একটা স্বরবর্ণ (৬০৬/৩1 ) থাকে, যেমন, 7./১]২, ২, এই রকম । এই অর্থবিহীন 
বর্ণ সমষ্টি তৈরী করার.কতকগুলো নিয়ম আছে। পরীক্ষাগারে স্মরণক্রিয়ার উপর 
পরীক্ষা যখন করবে তখন এই সম্বন্ধে বিষদভাবে তোমরা শিখবে । 
আগেই বলেছি আমরা কোন কিছু শেখার পর আবার যখন সেই কাজ করি 
' তখন তাকে বলি ম্মরণ করা। তাহলে দেখা যাচ্ছে শেখা থেকে শুরু করে আবার 
ঠিক সেই ভাবে কাজ করা পধন্ত যে সমস্ত প্রক্রিম্না আমাদের মনে ঘটে তার 
সমস্তটাকে মিলে আমরা বন্তি ম্মরণক্রিয়া। যেমন- প্রথম আমর! শিখছি, তারপর 
কিছু সময় পরে আবার শেখা জিনিস মনে করছি। ধর একটা কবিতা মুখস্থ 
কর্লাম। তার পরের দিন প্লাসে গিয়ে মুখস্থ বলছি। কিন্তু এই ছুটে সময়ের 
মাঝখানে ষে সময়ট। সেটা কি হয়? নিশ্চয় ফাক থাকে ন1। এই সময়টায় অধীত 
জিনিসটাকে বা কবিতাটাকে আমাদের মন ধরে রাখে । এই সব বিচার বিশ্লেষণ 
করে ম্মরণক্রিয়াকে চারটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভাগ করা হয়েছে । যে সময়নট। আমরা 
শিখছি, অর্থাৎ যে প্রক্রিয়র দ্বারা আমরা কোন স্মরণ রাখার বস্তুকে প্রথম শিখছি 
তাকে বলা হয় স্থিরিকরণ বা শেখা (€ চ1%2000 বা 1,52001776 )1 তারপর যে 
বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার ফলে সেটা আমাদের মনে থাকছে সেটাকে বলা হয় ধারণ বা 
সংরক্ষণ (1২০5220০291 এখন এই মনে অবস্থিত জিনিস গুলোকে ঠিকমত পরে 
কাজে লাগাই যার সাহায্যে সে ছুটো হ'ল পুনরুদ্রেক ( ২০০৪1 ) আর পরিচিতি বা 
প্রত্যাভিজ্ঞা (0২9০0801207 )। এই পুনরুদ্রেক আর প্রত্যাভিজ্ঞার মধ্যে 
একটা বিশেষ পার্থক্য আছে । পুনরুদ্রেক হ'ল এক ধরনের কল্পনা । আগের শেখ! 
জিনিসের অবত্মানে যখন সেটাকে স্মরণ করি তখন আমরা পুনরুদ্রেকের সাহায্য 
নিই । যেমন ষদ্দি তোমাকে জিজ্েস কর! হয়-_“পলাশীর যুদ্ধ কত খৃষ্টাব্দে হয়েছিল? 
* সংগে সংগে ইতিহাপের জ্ঞান তোমার মনে পুনরদীগত হয় এবং যার ফলে বলতে পার 
1757 গ্রী্টাকে। আবার পাঁচটা ছবি দেখিয়ে তোমাকে যদি বলা হয়-_“এর মধ্যে 
কোনটা তোমার বন্ধু রমেনের ছবি ? তখন তোমাকে সমস্ত গুলোর মধ্য থেকে বেছে 
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বের করতে হয় কোন্টা তোমার পরিচিত ধন্ধুর ছবি। একে বলা হয় পরিচিতি বা 
প্রত্যাতিজ্ঞা (£২০০০৪০:৮০০)। প্রত্ঠাভিজ্ঞ। বলে পূর্বের বস্তর বশ মানে তাকে ম্মরণ 
করার ক্রিম্কে। এটাকে এক ধরনের বিশেষ প্রত্যক্ষণ বলে। এখন আমর! 
স্মরণক্রিয়ার এই চারটে পর্যায় সম্বন্ধে আলাদ1 আলাদা ভাবে আলোচন! করবে৷ । 
স্থিরিকরণ বা শিক্ষ। [715201015০2 15211 ] 

তোমরা শিক্ষা বলতে জাধারণতঃ কি বোঝায় জান। কোন জিনিস স্মরণ 
রাখতে হ'লে যা আমাদের সব প্রথম করতে হয় তাই হল শিক্ষা। শিক্ষাষে কি 
তা জঠিক স্থত্র (1)০17100,) দিয়ে বোঝান যায় না। শিক্ষার দ্বার। পরিবেশের 
কোন জিনিসকে আমরা মনের সংগে গেঁখে নিই । অথাৎ কোন বিশেষ অভিজ্ঞতাকে 
মনের অংশ বিশেষে (95568 ) পরিণত করি । পরে এই শিক্ষা, জীবনে কোন 
নতুন সমস্যাকে (7১:015150 ) সমাধান করতে সাহায্য করে । একে এক কথায় বলা 
যায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রক্তিয়। (7১7090635 01 20000171705 1070৬/15986 )। অন্য 
ভাবে বলতে গেলে কোন বিষয় বস্তকে পুনঃপুনঃ উপস্থাপন ( 6:56: ) ক'রে 
একটা নির্দ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছানোকে বলে শিক্ষণ প্রক্রিয়া ( 145217496 [০ 
06951 ্বৃতরাং শিক্ষ। হ'ল একটা মনের জক্রিয় প্রক্রিয়া (5০0৬০ 7090633 ), 
এবং এর একট। উদ্দেশ্য আছে। আমরা যখন কবিতা মুখস্ত করি, তা কতক্ষণ 
পযন্ত পড়বো ঠিক করে মিই। অর্থাৎ একবার ঠিকভাবে পুনরাবৃত্তি করার আগে 
পর্যন্ত পড়তে হবে। এই যে একবার ঠিকভাবে পুনরাবৃত্তি ক্ঠে পারা, এটাই 
হল নির্দিষ্ট লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমর! যতবার দরকার 
অতীত বস্তুকে উপস্থাপন করি। এই শিক্ষাপদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের একট৷ বিরাট 
আলোচনার ক্ষেত্র। এখানে তোমাদের খুব সামান্য কিছু বলা হবে। কারণ 
এটা তোমাদের পাঠোর মধ্যে নেই। | ৃ 

শিক্ষা আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি। অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন রকম 
হ'তে পারে । যখন আমরা কবিতা মুখস্ত করি তখন আমাদের খুব বেশী বুদ্ধির 
প্রয়োগ করতে হয় না। শুধু মাত্র কবিতার লাইনগুলে! বার বার পুনরাবৃত্তি করে 
আমাদের মুখস্ত করতে হয় । একে বলে সংযোগগত শিক্ষা! (2339০12.06 1621- 
0175 ) ৷ এ ছাড়া অনেক শিক্ষা আছে যেখানে আমাদের বিচার বুদ্ধির দরকার 
হয়। যেমন যখন আমর] বীঙ্গণিতের সুত্র শিখি, তখন আমাদের বুদ্ধির দরকার 
হয়। অর্থাৎ কি করে স্থত্রটা এল তা বের করতে হ'লে আমাদের বার বার কষে 
সেটাকে দেখতে হয়। প্রথম সেট] ভূল হ'তে পারে আবার সে ভূলট। ঠিক করে 
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করলে অন্য একটা ভূল হ'তে পারে ৷ এমনি করে পর পর ভূল শুধরে নিজে থেকে 
শিক্ষা করাকে বলে, পুনরাবৃত্তি ও ভ্রান্তি দূরীকরণ শিক্ষাপদ্ধতি (1 20 
৩00 192 )1 এ ছাড়াও খুব বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন 'এক ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি 
আছে। অর্থাৎ এখানে আমরা সমস্যার সমাধানে হঠাৎই পৌছে যাই। একে বলা! 
হয় দুরদরিতাপূর্ণ শিক্ষা (10515170 0011 162171ঘ )। এই সমস্ত রকম পদ্ধতিই 
আমর] সাধরণ জীবনে কাজে লাগাই । কারণ শিক্ষা ছড়' আমর! বাচতে পারি 
না। জন্মের পর থেকেই আমাদের শিক্ষা শুরু হয়। সকালে উঠে মুখ ধোয়! থেকে 
শুরু করে জীবনে নানা রকম জটিল সমস্যা সমাধানের সমত্ত রকম শিক্ষাই আমাদের 
হয়। এই তিন রব্ধম শিক্ষা ছাড়া আমাদের শিক্ষা আর এক ভাবে হ'তে পারে 
স্টো হ'ল প্রতিক্রিয়া আর উত্তেজকের মধ্যে বিশেষভাবে সংযোগের ফলে (097- 
0610: )। এখানে ষে প্রারতক্রিয়া আর উত্তেজনার মধ্যে সংযোগ হয় তাদের 
মধ্যে একটু তফাৎ আছে। সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আমরা ঠিক 
নির্দি্ভাবে সাড়া দিই। অর্থাৎ প্রত্যেক উত্রেক্গনার সংগে একটা করে প্রতিক্রিয়া 
সংযুক্ত থাকে । যেমন আম(দের সামনে খাবার রাখলে ফ্রহবায় জল আসে। 
সুতরাং খাবার আর জিহ্বার জল (98112) একই সংগে সংুক্ত।: এটা 
আমাদের শিক্ষা করতে হয় না, এটা স্বতংশ্চল। কিন্তু এখন আমাদের যদি 
রাস্তায় আলু কাবলিওয়ালার ডাক শুনলে জিহ্বায় জল আসে তাহ'লে বলবো 
এটা আমাদের ম্বতঃশ্চল প্রক্রিয়৷ নয় । জিহবায় জল আসার প্রতিক্রিয়া এক মাত্র 
খাছ্য বস্বর সংগে সংযুক্ত কিন্তু এখানে পুনরাবৃত্তির ফলে এই প্রতিক্রিয়া আলু 
কাবলিওয়ালার ডাকের সংগে সংযুক্ত হয়েছে । একে বলে 0070100য্হ1  এটা 
কিভাবে হয় এবং কেন হয় সে তোমাদের এখন জানার দরকার নেই । রুশ দেশীয় 
শরীর বিজ্ঞানী প্যাভলভ্‌ (791০৬ ) এর প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি 
কুকুরের উপর পরীন্ষণ করে এই তথ্যের প্রমাণ করেন । তোমরা শুনে থাকবে 
কিছুদিন আগে রাশিয়া যে স্পুট শিক কুকুর পাঠিয়েছিল তাতে কুকুরকে এই পদ্ধতির 
ছারা খাওয়ানো হতো । 

এই সব শ্িক্ষাপদ্ধতি কি ভাবে হয় তার সুত্র আছে। যেমন সংযোগগত শিক্ষার 
উপর থর্নডাইকের (17০070116 ) ছুটো সুত্র আছে-_অভ্যাসের স্থত্র (19৬ ০ 
53:67:055 ) আর ফলাফলের স্থত্র (12 ০£905০% )1। আবার 001010101৮- 
177 এর দ্বারা শিক্ষারও স্থত্র আছে। এর সম্বন্ধে বিষদ আলোচন। এখানে 
নিশ্রয়োজন। এখানে আমরা শিক্ষাপ্রক্রিয়ার এ্রকৃতি (209:৩ ০ 162177106 
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9০০53) সন্থম্ধে সংক্ষেপে কিছু বলে. এই আলোচনা শেষ করবে! । 

শিক্ষার পদ্ধতির একট। বিশেষ গুণ হ'ল এটা একটা ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া 
( 0৪ণুমন] 2০০৩ )। আমরা কোন জিনিসই হঠাৎ শিখে ফেলি না। অর্থাৎ 
কোন জিনিসকে বা অভিজ্ঞতাকে মনে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হ'লে তাকে বার 
বার উপস্থাপন করতে হয় এবং প্রত্যেক উপস্থাপনে কিছুটা করে আমাদের মনে 
থেকে যায়। এমনি বার বার করার ফলে 'এক জ্ময় সব জিনিসটা আমরা মনে 
রাখতে পারি । কোন বিশেষ ব্যক্তির বিভিন্ন উপস্থাপনে শিক্ষার পরিমাণকে আমরা 
যদি ছক কাগজে ( 07401 792৬৮ ) বসাই তাহ'লে ষে লেখ চিত্র হয তা একটা 
বিশেষ আকার ধারণ করে। নীচের ছবিতে এই রকম একটি লেখচিত্র দেখানো 


/ 








টি 
টি 


৮5২০৭ 6৮ 


30 0 শা01.5 £ 


€ ০00৮৩ ০ 19450717/5 ) 


হ'ল। এর % অক্ষ বরাবর পুররাবৃত্তি ও 9 অক্ষ বরাবর শতকরা শিক্ষার হার 
ধরা হ'য়েছে। এতে দেখা! যাচ্ছে শিক্ষার হার প্রথম খুব দ্রুত হয় তারপর একটা 
সময় আসে যখন এই বৃদ্ধির হার কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তখন এ 
লেখ প্রায় & অক্ষের জমাস্তরাল হয়ে যায়। অর্থাৎ সেই সব উপস্থাপনে আমরা 
কিছু শিক্ষা করি না। একে বলে 719/5981 এর পর হঠাৎ আবার আমাদের 
শিক্ষার হার বাড়তে থাকে এবং কিছু পরেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাই। 


তি মধ 

কেন এহ +:120980. হয়, আরা শক্ষা প্রাতাক্রয়ারহ “বা বশেষ প্রকাতাক সে 
সন্বদ্ধে আর বিশেষ আলোচনা করবে! না। কারণ এটা তোমাদের পাঠ্য স্থচীর 
অস্তভূক্ত নয়। তবে স্মৃতি পড়ার জন্য শিক্ষাপদ্ধতি তৌমাদের কিছু জানার, 
প্রকার বলে সাধারণভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু আলোচন করলাম । বস্ত্র 
উপস্থাপনের ওপর শিক্ষাপছ্ধতির বিভিন্ন রকম নাম আছে। সে আলোচনা পরে 
এসে যাবে। তবে এটুকু মনে রাখার দরকার স্থৃতির প্রথম ধাপ হ'ল শিক্ষা । শিক্ষা 
রর যে কোন ধরনেরই হউক এই শিক্ষালন্ধ বন্তকে কিভাবে আমরা মনে রাখি 

বং পরে ম্মরণ করি সেটাই হু'ল আমাদের পরবর্তী আলোচা বিষয় | 

| * পুনরুপ্রেক [ ম৩০৪] ] 

পুনরুদ্রেক (চ২6০৪]] ) আর পরিচিত বা! প্রত্যাভিজ্ঞা (75০08036000. ) 
এদের উভয়ের আলোচনা আসলে ধারণের (8665:0০০, ) পর হওয়া উচিত। 
' কিন্ত এখানে এদের আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি তার কারণ হ'ল এ ছুটো না 
থাকলে, ধারণ করার ক্ষমতা! ( চ২5167001%৩ 1১০৬5: ) যে আছে ত। উপলব্ধি করতে 
পারবো না। কোন জিজ্সিস শেখার পর সেটা যে সবটা আমাদের মনে থাকবেই 
তার কোন মানে নাই। কতটা আছে স্মৃতিতে তা নির্ভর করে সেই আগের জিনিসের 
যতটা আমাদের মনে পুনরুদ্রত হয় তার উপর। যদি কোন জিনিসকে আমর! 
'মনে পুনরুত্রেক না! করতে পারি তাহলে বলবো যে তার কোন স্বতি নেই। ধর, 
তুমি ইতিহাসে পড়লে পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল 1757 খ্রীষ্টাব্দে, কিন্ত মাষ্টারমশীয় 
যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি তখন সালটা বলতে পারলে না। তার মানে 
ওর কোন স্থৃতি তোমার মনে নেই। আর স্ত্বতি নেই কেন? তুমি পড়েছিলে ব৷ 
শিখেছিলে কিন্ত এখন তোমার মনে সেট! পুনরল্দীপ্ত হ'ল না। তাহ'লে ধারণ ক্রিয়া 
নির্ভর করছে পুনরুদ্রেক ক্রিয়ার ( 7:0০53৪ ০৫০০৪) ) ওপর । পুনরুপ্রেক 
বলতে আমরা সেই সর্প মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকে বলবে যেগুলো আমাদের কোন 
কিছু শেখা জিনিসকে স্মরণ করতে হ'লে বা চেতনায় আনতে হ'লে মনের মধ্যে 
"ঘটে থাকে। 

এই পুনরুদ্রেক ঘটে সংযোগের € ঠা )অন্য। তোমরা সংযোগ 
সন্বদ্ধে আগেই পড়েছ। এর সমস্ত রকম স্ুত্রই এখানে প্রযোজ্য । তবে একটা 
বিশেষ জিনিস মনে রাখার আছে ম্মরণ করায় বা পুনরুপ্পেকে যে সংযোগ কাজ করে 
তা নিক্ষিয় নয়, সক্রিয় সংযোগ । অর্থাৎ আমাদের কোন জিনিসকে স্মরণ করার 
পেছনে একটা মানসিক চেষ্টা থাকে । এই সংযোগের সামান্য বিভিন্নতা অনুযায়ী 
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আমর! পুনরুদ্রেককে ছুভাগে ভাগ করতে পারি। ($) প্রত্যক্ষ পুরুদ্রেক 
(10050 760911 ) আর (2) পরোক্ষ পুনরুদ্রেক (11950 ০০০1 )। 
প্রত্যক্ষ পুনরুদ্রেক আমরা সেগুলোকে বলি যখন কোন জিনিসকে মনে আনার 
জন্য অন্য কোন ধারণার সাহাষ্য নিতে হয় না। আবার যখন পুঅরুদ্রেকের সময় 
অন্য ধারণার সাহাষ্য নিই তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ পুনরুত্রেক ( 1701760৮- ) 
7908]] )। ধর রামের কথ! বললেই শ্টামের কথ! মনে আসে । এখানে শ্যামের 
কথা মনে আসার পেছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া আছে তাকে বলছি প্রত্যক্ষ পুরকুত্রেক 
(1012506 29081] | আবার রামের কথা থেকে যখন যছুর ( শ্যামের ভাই ) কথ | 
মনে পড়ে তখন তোমাকে আগে শ্টমের কথা ভাবতে হয়* তারপর শ্টামের সংগে 
যছুর সংযোগ হয়। অর্থাৎ এখানে পুনরুদ্রেকের জন্য আবার ধারণার সাহায্য নিতে 
হচ্ছে একে বলে পরোক্ষ পুনরুদ্রেক ( 1770/506 £6০911 )।' এখানে মনে রাখবে, 
সংযোগ স্থাপন করা মনের একট বিশেষ গুণ। একথা সংযোগের আলোচনার সময় 
বলেছি। কিন্তু ঘে প্রক্রিয়ার দ্বারা সংযুক্ত জিনিস গুলো মনে আনছি তা হ'ল 
পুনরুদ্রেক । স্থতরাং পুনরুদ্রেক আর সংযোগকে এন্ধ বলে ভেবোনা। সংযোগ 
আমাদের পুরুদ্রেক ঘটায় । মনোবিজ্ঞনী মিচেটি আর পোর্টিচ (110.00160 
& 7১০০৮ ) ঢুরকম পুনরুদ্রেকের উপর অনেক গবেষণা করে দেখেছেন। তাদের 
মতে শেখার পর দিন যত যেতে থাকে আমাদের প্রত্যক্ষ পুররুদ্রেক ক্ষমতা তত 
কমতে থাকে । অর্ধাৎ বহুদিন পরে কোন জিনিসকে মনে করার জঙ্য আমাদের 
পরোক্ষ পুনরুদ্রেকের সাহায্য নিতে হয়। 

নামের পুনরুদ্রেক [ 7২০০৪111হ ০£7227099 ] : বহুদিন বাদে স্কুলের এক 
বন্ধুর সাথে দেখা। অনেকর্দিন কোন সম্পর্ক না থাকার জন্য তুমি তার নাম ভুলে 
গেছ। দেখা হ'লে কথা বললে । হঠাৎ যদি সে জিজ্ঞেপ করে “আমাকে চিনতে 
পারছো তো?” ভদ্রতার খাতিরে বললে স্থ্যা' ; কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলার পরও 
তুমি তার নাম মনে করতে পারছো না। তারপর দে চলে যাওয়ার অনেক পরে 
হয়তো তোমার নামটা! মনে পড়লো । এই সব ভুলে যাওয়৷ নাম পুনরুদ্রেকের 
সময় যে মানপিক প্রক্রিয়া হয় সে সম্বন্ধে জেেমস্‌ (200৩5 ) ওয়েজল্‌ € ৮4৩02] ) 
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা অনেক আলোচন! ক'রেছেন। তাদের মতে আমরা যখন 
কোন তুলে যাওয়া! নাম স্মরণ করতে চাই তখন মনে অনেক তুল নাম মনে পড়ে। 
আর এই সব তুল নামের সংগে আসল নামের একটা সাদৃশ্ত থাকে, ওয়েঞ্ঁল্‌ বলেন__. 
আমাদের তূলে যাওয়া, নামের পুনরুজ্রেক নুরু হয় একটা সাধারণ গুণ থেকে 


স্বাত |] 


৭ 
(0560975] 01,9:5015715005 ) এবং আস্তে আস্তে সেটা শুধরাতে শুধরাতে ঠিক 
দিকে এগিয়ে যায় ৩ 0790585 0£ 16505111706 2. 10209 305 ৬/108 
69168] 015900005003 02 006 152706 2480 20:৬%1য069 (০৬/07:09 
096. 31১901501” যেমন,_আমি মনে করতে চাই ষে নামটা সেটা হ'ল রহিম। 
কিন্ত প্রথমে আমার মনে পড়লে “করিম” । এ দুটো নামের উচ্চারণ গত দিক থেকে 
মিল আছে। তারপর হয়তো মনে পড়লে। কবার। এমনি করতে করতে রহিম 
ন্মমটা মনে এল । এমনি করে অপর্ণা'র নাম করতে যেয়ে হয়তে। প্রথমে মনে পড়ে 
স্ুপর্ণা, ইত্যাদি । 

পুনরুদ্রেক নুনু, [ 90001000. 96 1820177935 ] : পুনরুদ্রেক সম্বন্ধে 
'মার একটা জিনিস বলার আছে। তোমাদের সব্বাই-এর বোধ হয় অভিজ্ঞতা 
নাছে যে কোন জিশিসের সমস্ত কিছু শে আসছে, তবু জিনিসটা ঠিক কি তা৷ বলতে 
পারছে না।. ধর, একট! কবিতার করেক লাইন কেউ তোমার সামনে আবৃত্তি 
করলে। তুমি সংগে সংগে ভাবতে সুর করলে, কবিতটার কি নাম, বা কোন 
বইয়ের কবিতা । তোমার ঝ্টছে জিনিসটা এত পরিচিত যে তুমি এক্ষুনি বলে 
ফেলতে পরে কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছো না । এটা ঠিক একেবারে পুনরুদ্রেক 
হয় নি। তার ঠিক আগের পবায়, আর একটু কিছু যদি মনে আনতে পারে 
তাহলেই কৰিতাটার নাম মনে পড়ে। মনের এই অবস্থাকে বল! হয় পুনরুত্রেক 
মুহ্র্ত বা 00977016101 0£ 259.017955 | 

পরিচিতি ব। প্রত্যাভিজ্ঞা। [ ম০০০৪০৪৫3০ ] 

সাধারণ অর্থে মনে করা বলতে যা বুঝি তার আলোচনা পুনরুদ্রেকের ভেতর 
পড়ে। কিন্তু এ রকম জিনিসও আছে যা আমরা আগেও দেখেছিলাম এখন দেখলে 
চিনতে পারি । এগুলোও স্মরণ ক্রিয়ার একটা অংগ। কোন একজন লোককে 
রাস্তায় দেখে যদি -মামাদের,মনে পড়ে ঘে ছোটবেলায় সে আমার সংগে স্কুলে পড়তো 
তখন তাকে বলি প্রত্যাভিজ্ঞা (85০০৪701007 )। প্রত্যাভিজ্ঞাকে প্রত্যক্ষণের 
একটা বিশেষ প্রকার হিসাবে আমর! বলতে পারি। পুনরুদ্রেকের সংগে প্রত।- 
ভিজ্ঞার পার্থক্য হ'ল ধে-_প্রথম প্রক্রিয়া কাজ করে বস্তর অনুপস্থিতিতে এবং 
মানসিক কলের মধ্যে (010:09815 1070596105 06 2860051 107985 )। আর 
দ্বিতীয় প্রক্রিয়। কাজ করে বস্তর উপস্থিতিতে । কতকগুলো! জিনিসের মধ্যে যেটাকে 
আগে দেখেছিলাম সেটাকে চিনতে পারি, প্রত্যক্ষণের জন্য । এদিক থেকে প্রত্যা- 


ভিজ্ঞা, পুররুত্রেকের চেয়ে সহজ প্রক্রিয়া । সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে দুটো 
মনোবিজ্ঞান--৭ 
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প্রক্রিয়াই আমাদের মধ্যে একসংগে কাজ করে । আমর! দেখে থাকি যে জিনিসের 
পুনরুদ্রেক করতে কষ্ট হচ্ছে সেই জিনিস সামনে থাকলে সহজে মনে করতে পারি । 
পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণ হয়েছে যে--যে কোন রকম বিষয় বস্তরই স্মরণ করার 
ক্ষেত্রে প্রত্যাভিজ্ঞা সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া । 

থারণ ভরিয়া [ হ২০%০:০৫০৪ 1 

আমরা যা শিখি তার সমস্ত কিছুই আমাদের স্থৃতিতে থাকে না। যেটুকু আমরা 
ধারণ করতে পারি সেটুকু আমাদের স্থৃতি হয়ে দাড়ায় । ধারণ ( ₹২61০7007) 
বলতে আমরা বুঝি শেখার সংগে সংগে আমাদের মনে যা থাকে আর বিশেষ সময় 
পরে ধা! মনে থাকে তার মধ্যে পার্থক্য । খুব সহজভাবে বলতে গেলে বিশেষ সময় 
পরে আমাদের মন য৷ সঞ্চয় করে রাখতে পারে তাই হল ধারণের পরিমাণ। আর 
এই ধারণ করে রাখবার পেছনে যে মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে তাই হস্ল ধারণ- 
ক্রিয়া সাধারণ অর্থে আমরা একেই বলে থাকি স্থতি শক্তি । প্রথমে আমরা কিভাবে 
ধারণের পরিমাণ পরিমাপ কর যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করবে। এবং পরে ধারণ 
প্রক্রিয়ার বিশেষ গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করবো । 

স্মরণ শক্তি ব ধারণ ক্ষমত। পরিমাপের পন্ধতি 
| ৯75105005 ০ 27869552855 2২062888088 ] 

আমরা এখানে যে জব পদ্ধতিগুলোর আলোচন! করুবে৷ সেগুলে। ধারণ ক্ষমতা 
পরিমাপের পদ্ধতি হলেও সাম্নে এদের প্রথম অংশগুলোর দ্বারা আমরা 
পরীক্ষার্থীকে শিক্ষা করাই । কারণ কোন জিনিস কতটা মনে আছে তা দেখতে 
হ'লে প্রথমে সেটা শেখার দরকার । তাই এই সব পদ্ধতির প্রথম অংশটাকে শিক্ষা 
পদ্ধতি হিসাবেও বলতে পারি। এখানে আমরা কয়েক রকম পদ্ধতির কথ! 
আলোচনা করবে! । 

[1] জ্যাকবস্‌ (]8০০1১5 ) 1787 খ্রষ্টাৰে ম্মরণল্িয়ার উপর একটা বিশেষ 
ধরনের পরিক্ষা করেন। তার ধারণ ছিল আমর! হাতের মধ্যে যেমন পরিমাণ মত 
জিনিস ধরতে পারি ঠিক আমাদের স্মরণ করবার ক্ষমতারও একটা পরিমাণ আছে। 
একে তিনি বলেন স্থৃতির পরিসর (91519 &£ 0092701) আমরা কোন জিনিস এক- 
বার দেখে বাশুনে ষতট। নিভূলি ভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারি তাকেই বলা হয় স্থৃতির 
পরিসর ( 75220: 9৪. )। জ্যাকবস্‌ পরীক্ষা করেন অংকের সাহায্যে । 
পরীক্ষার্থীকে প্রথম কয়েকটি অংক সমষ্টি একবার বলে দেওয়! হয়। তারপর তাকে 
সেগুলে। বল্‌তে অথব। লিখতে বলা হয়। এমনি করে প্রত্যেকবার : উপস্থাপনে 


স্থৃতি 


৮০৮ 


একটা করে অংক বাড়িয়ে তাকে এক একবার দেখানোর বা শোনানোর পর পুনরা- 
বৃত্তি করতে বলাহয়। পরীক্ষার্থী একবার দেখে বা! শুনে যতগুলো! অংক ঠিকভাবে 
বল্‌তে পারে. তাই হয় তার স্বতির পরিসর । এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে 
পরীক্ষার্থীকে যে অংকগুলে। শোনানো হয় সেগুলো কোন বিশেষ সংখ্যা নয়। 


যেমন__992. এটা নয় শত বত্রিশ নয়। তাকে এই ভাবে শোনানো হয়-_নফ 
তিন দুই ইত্যাদি। 


[2] বীনে (81096), হেন্রী (67 ), ম্মিঘ (52786) প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকরা জ্যাকবস্‌ এর এই নিরমকে অনুসরণ করে একটা বিশেষ ধরনে পদ্ধতির 
দ্বারা পরীক্ষার্থীর স্মৃতি শক্তি পরিমাপের চেষ্টা করেন । জ্যাকবস্‌ যেমন পরীক্ষার্থী 
যতদূর না পারে ততদৃর পর্যন্ত একটা করে অংক বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন এর! কিন্তু তা 
না করে পরীক্ষার্থীকে এক সংগে কতকগুলো অংক পরপর সাজিয়ে একবার 
দেখালেন রা! শোনালেন । *এর পর তাকে লিখতে বল্লেন। এতে পরীক্ষার্থীষযত 
গুলে! মনে রাখতে পার্ুলো৷ তাই হ'ল তার ধারণ ক্ষমতা ক্কৃতরাং এই পদ্ধতি 
অনুসারে পরীক্ষার্থীকে তার শ্রতির ষা প্রকৃত পরিসর তার চেয়ে বেশী পরিমাণ বিষয় 
বস্ত দেওয়া! হয়। তার থেকে সে তার ম্মরণ ক্ষমতা অনুযায়ী মনে রাখে একে বল। 
হয় ধারণ ক্রিম্না নির্ভর পদ্ধতি (15000. ০£ 790917)60 7121১6: )। 

[3] শিক্ষা পদ্ধতি (1,99:00176 1760)00 2 ঠিক শিক্ষাপদ্ধতি বলতে 
যা বোঝায় এটা তা নয়। এখানে শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে স্থৃতির পরিমাপ কর! 
হয়। এই পদ্ধতি বহুদিন থেকে চলে আস্ছে এবং এর অনেক পরিবর্তনও হয়েছে । 
প্রথম যখন এই পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা! করা! হতো! তখন তাকে একটা বিশেষ বিষয়বস্ত 
পড়তে দেওয়া হতো! এবং সেট! তার মুখস্থ করতে যত সময় লাগতো তাই হতো তার 
স্মরণ ক্ষমতা । আবার অনেকে সময় ন। মেপে কতবার পড়ার পর মুখস্থ করতে পারে 
তাই দেখা হ'তো । কিন্ত'বেশ গণ্ডগোল থেকে যেতো । কারণ এমনও হ'তে পারে 
কোন পরীক্ষার্থী একেবারে স্থির হওয়ার জন্য কয়েকবার বেশী পুনরাবৃতিও করুতে 
পারে। এতে তার সময় বা পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বেড়ে ষায়। তাই এই পদ্ধতিকে 
কিছুটা পরিবর্তন করে এখন কাজে লাগান হয়। 

এই পরিবন্তিত পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষার্থীকে যে জিনিসটা শিখতে হবে সেটা 
একবার করে পড়ানো হয় আর গপ্রত্যেকবার পড়ার শেষে তার যা মনে আছে ত। 
"লিখতে বলা হয়। এমনি করে যতক্ষণ পর্বস্ত না সে সমস্ত জিনিসটা ঠিকভাবে 
লিখতে পারে ততক্ষণ এই ভাবে তাকে পড়ানে। হয় । এর থেকে আমরা বুঝতে 
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পারি পরীক্ষার্থী ঠিক কখন বিষয় বস্তট সম্পূর্ণভাবে শিখে ফেল্ছে। এই পদ্ধতির 
দ্বারা, অর্থাৎ বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর শিক্ষার সময় দেখে তুলনামূলকভাবে তাদের স্মৃতি 
শক্তির পরিমাণ করতে পারি। 

৫) ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি (2৮০0201য26 বা 41061010900, 
7790)00 ) : অনেকে শিক্ষা পদ্ধতি না ব্যবহার করে এই পদ্ধতি ব্যবহার করুতে 
পছন্দ করেন। এতে, যে জিনিসটা খিখ তে হবে সেটা পরীক্ষার্থীকে ছুঃ তিনবার 


্ 
€.. 


পড়ে শোনানোর পর তাকে বলতে বলা হয় এবং যেখানে ভূল করে সেখানটা সংগে, 


সংগে বলে দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সবটা নিজে থেকে বলতে পারে 
ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে করা হয় । এখানে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীকে যতবার ভূল ধরিয়ে 
দিতে হয় সেই হিসাবে তার স্মৃতিশক্তির পরিমাণ বিচার করা হয়। 

(5) সঞ্চয় পদ্ধতি (82৮15 [71900,0৭ ) : এই নিয়ম অন্ুযারী পরীক্ষার্থীকে 
সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতির ( 7:887/25 72060১০0. ) সাহায্যে বিষয় বস্তটি শেখানো 
হয়। তারপর কিছু সময়ের পার্থক্য আবার তাকে সেই জিনিসটাই শিখতে বলা হয়। 
আগের শিক্ষার জন্য কিছুটা আমাদের মনে থেকে যাফ্ফলে দ্বিতীয়বার শিক্ষার সময় 
কিছুটা কম সময় বা পুরাবৃত্তি সংখ্যা কম লাগে। এই প্রথম আর দ্বিতীয়বার 
শিক্ষার সময়ের মধ্যে শতকর্1 পার্ক্যকেই তার স্মৃতিশক্তি পর্নিমাপ হিসাবে 
ধর! হয় 

[6] প্রত্যভিজ্ঞা পদ্ধতি (২০০02701007. 7790600.) : এই পদ্ধতি 
ব্যবহার করেন বল্ডউইন (88100 ), জ্যাঙ্গউইল ( 22052] ), বেশ্টলি 
(85770), হুইপলে (৮11৩ ) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা । পরীক্ষার্থীকে 
কতকগুলো জিনিস দেখানোর পর সে গুলোকে কতকগুলো! নতুন জিনিসের সংগে 
মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পরীক্ষার্থীকে বলা হয় তার ভেতর থেকে পুরানো 
জিনিসগুলোকে খুঁজে বের করতে । আগের জিনিসের €দ শতকরা ষত ভাগ খুঁজে 
বের করতে পারে তাই হয় তার ম্মৃতিশক্তির পরিমাণ । 

[7] পুনর্গঠন পদ্ধতি  7%5002513006300, 290১00. ) : মুন্স্টার বার্থ 
(7155505650৩: ), বিগহাম (818০0), গান্বল (39:01216 ) প্রভৃতি মনো 
বিজ্ঞানীরা তাদের পরীক্ষার্থীদের কতকগুলো! জিনিস পর পর সাজিয়ে দেখানোর পর 
সেগুলোকে মিশিয়ে দেন। তারপর পরীক্ষার্থীদের বলেন যে ভাবে পর পর দেখানো 
হয়েছিল জিনিসগুলোকে ঠিক দেই ভাবে সাজাতে । যদি সাজানোতে ভূল থাকে 
আবার তাকে দেখানো হয় এবং তার পর সাজাতে বলা হয়। এই ভাবে ঘতক্ষণ 


স্থৃতি ১৩০১ 


পর্যস্ত না ঠিকভাবে সাজাতে পারে ততক্ষণ পরীক্ষা চালানো হয়। পরীক্ষার্থীর ঠিক 
মত সাজাতে তাকে যতবার দেখাতে হয় তাই হয় তার স্থতি শক্তির পরিমাণ। 
এই সমস্ত পদ্ধতিগুলোকে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেন। 
আবার কেউ কেউ এদের কিছু পরিবর্তন করে ম্মরণক্রিয়। পরীক্ষার কাজে লাগান। 
তবে এবিংহস্‌ (70510005985) 'লা, (50%), প্রভৃতি মনোবিজ্ঞনীরা বিভিন্ন পদ্ধতি 
দ্বারা পরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমাদের ধারণ ক্ষমত| পরিমাপক 
» পদ্ধতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তার বিভিন্ন পরীক্ষার্থী নিয়ে তাদের বিভিন্ত 
' পদ্ধতির সাহায্যে স্থতির পরিমাণ করেন। লা (71, ), ভূল সংশোধন পদ্ধতি, 
সঞ্চয় পদ্ধতি, শিক্ষা ,পদ্ধতি, প্রত্যাভিজ্ঞ। পদ্ধতি আর পুনর্গঠন পদ্ধতির সাহায্যে 
স্থৃতির পরিমাপ করার পর তুলনামূলকভাবে দেখেন যে এদের মধ্যে কুল সংশোধন 
পদ্ধতি ( 4১000199000 বা 18000000705 009059 ) হাল সবচেসে কঠিন পদ্ধতিঃ 
আর প্রত্যাভিজ্ঞ! পদ্ধতি (0২5০০016107 6000) হ'ল সব চেয়ে সহজ 
পদ্ধতি । লা (790, ) পরীক্ষার ফলাফল নীচে দেওয়া হ'ল :- 


জজের তি 0 জেল জজে রিতেশ রাজারা ধারারররারারারাারারারগিারারারারারিরারাররোরাার এরর 
যে পদ্ধতি বাবহার কর? হয়েছিল ৃ 20 মিঃ পরে শতকর। যতভাগ মনেছিল । 


পপ পপ স্পা 





1. ভুল সংশোধন পদ্ধতি 68% 
2. সঞ্চয় পদ্ধতি 79% 
3. শিক্ষা পদ্ধাতি 88% 
4. পুনর্গঠন পঞ্ছতি 90%, 
5  প্রত্যাভিজ্ঞা পদ্ধতি 98% 


কি কি জিনিসের উপর ধারণ ক্রিয়া নির্ভর করে? (9০০০25 2 
চ২০(০:730%, ) : বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা, ধারণ ক্রিয়া কি করলে ভাল কর] যায় 
এই নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে ধারণক্রিয়৷ কি কি জিনিস এর উপর নির্ভর করে 
তাই প্রথম পরীক্ষা 'রে দেখেন। তারা এই নিম্নলিখিত কারণগুলি আবিষ্কার 
করেন-_ 

[1] শিক্ষার পরিমাণ (4১000000606 152170575 ) : ধর তুমি একটা! 
কবিতা মুখস্থ করছো৷। যখনই তুমি একবার মনে সবটা আওড়াতে পারলে তখনই 
মুখস্থ হয়েছে বলে রেখে দিলে । আবার কিছুক্ষণ বাদে যখন মনে করলে তখন 
দেখলে কিছুটা ভুলে গেছে। এখন কবিতাটা আবৃত্তি করতে পারার পরও কয়েক 
বার পড়তে তোমার সময় লাগতো কিছু বেশী ঠিকই, কিন্তু একই সময় পরে দেখবে 
তুমি কম তুলেছ। এবিংহস (70১০:817905 ), ক্জার ( 77০৪৩ ) প্রভৃতি 


১০২ ণ মনোবিজ্ঞান 


মনোবিজ্ঞালীরা এর সত্যতা প্রমাণ করেন। এবিংহস কতকগুলো অর্থহীন বর্ণ 
সমষ্টির তালিকা নিয়ে বিভিন্নটা ভিন্ন বার পুররাবৃত্তি করে শেখেন। তারপর একই 
স্ময়ের তাতে কোনুটা কত মনে আছে তা দেখেন। তার পরীক্ষার ফলাফল 
নীচের ছকে দেওয়। হ'ল । এই ছক থেকে দেখা! যাচ্ছে যে প্রতি একবার বেশী পড়ার 
জন্য আমাদের ধারণ প্রায় শতকর! একভাগ বেশী হঃয়েছে। 


যতবার পড়া 
ছিল পদ [5 [51৮ | [*], ঃ [% | 59 
শতকরা যত ভাগ | ৪8% 116৭ 28% £5% 54% 
মনে ছিল 9 ে 0 
তাহ'লে আমরা বলতে পারি শিক্ষার পরিমাণের উপর আমাদের ধারণক্রিয়া 
নির্ভর করে। তবে এখানে একটা জিনিস বলার আছে সেটা হল প্রত্যেক, একবারের 
জন্য যদি 1% মনে থাকে তবে কোন জিনিস 100 বার পড়লে আমরা ভুলবো না । 
কিন্তু তা হয় না কারণ সব কিছুরই একটা সীম] (18010 ) আছে। 

[2] শিক্ষা পদ্ধতি (150,090 0360. 11 1527777 ): আমরা সাধারণতঃ 
যখন একটা কবিতা মুখস্থ করি সেটা সুরু থেকে শেষ পবস্ত না পড়ে, খণ্ড 
খণ্ড করে ভেঙে নিই। হয়তো এক একটা 50729 আলাদ1| আলাদ] করে মুখস্থ 
করি। কিন্তু এতে ধারণ কম হয়। আমরা যদি একটা জিনিস প্রথম থেকে শেষ 
পর্যস্ত বার বার পড়ে শিক্ষা করি তাতে বেশী মনে থাকে পরিশ্রমও কম হয়। এই 
ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে শিক্ষা করাকে বলা হয় আংশিক পদ্ধতি 
(2 1450১০৭ ) আর এক সংগে সমস্তটা শিক্ষা করাকে বলা হয় সামগ্রিক 
পদ্ধতি ( ৮৬1,০16 70967০0. )। পরীক্ষা করে দেখা গেছে একটা কবিতা বারবার 
সম্পূর্ণ টা পড়ে মুখস্থ করলে আর খণ্ড খণ্ড করে মুখস্ত করলে তাদের মধ্যে ধারণের 
পার্থক্য হয় প্রায় 160০ । 

আবার আমরা সাধারণতঃ কোন কিছু মুখস্থ করতে হলে একেবারে বসে বার 
বার পড়তে থাকি যতক্ষণ পযন্ত না মুখস্থ হয় । কিন্তু একসংগে বহুবার না পড়ে যদি 
সময়টাকে ভাগ করে নেওয়া হয় তা হ'লে বেশী মনে থাকে । অর্থাৎ কোন কবিতা 
মুখস্থ করতে গিয়ে আমরা একই সুংগে 16 বার না পড়ে যদি কিছু সময় বাদে বাদে 
চার বার করে পড়ি তা হলে বেশী মনে থাকে। এতে শিক্ষা যত তাড়াতাড়ি 
হয় ধারণও তত বেশী হয়। এক সংগে শেখা করাকে বলা হয় একত্রিত শিক্ষা! 


649 




















১০৩ 


:€ 8455560 165:2108 ) আর সময় ভাগ করে পড়াকে বলা হয় সময়ঃ বিতরিত 
শিক্ষা (10150215585 1627:178 )। মনোবিজ্ঞানী এবিংহস্‌ অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি 
আর অথপুর্ণ কবিতা ছুই এর উপর পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে বিতরিত 
শিক্ষায় আমাদের ধারণ বেশী হয় । তিনি 1500 শত শব্দ বিশিষ্ট একটি গন্যের উপর 
পরীক্ষা করে দেখেন যে এঁ রকম গছ্য একদিনে পর পব চারবার ন| পড়ে যদি চার 
দিনে চার বার পড়। যায় তাহলে ভাল মনে থাকে | 

» এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখার দরকার আমরা আংশিক পদ্ধতিতে অতীত 
বন্তকে খণ্ড করছি আর বিতরিত পদ্ধতিতে সময়কে খণ্ড করছি । ন্ুতরাং ঢু'টোর 
ভিতর তফাৎ মনে রাখবে,। 

এ ছাড়াও দেখা গেছে সক্রিয় শিক্ষায় (০0৬০ 1590017 ) নিষ্ক্রিয় শিক্ষায় 
(78581০10221 ) চেয়ে বেশী মনে থাকে । সক্রিয় শিক্ষা বলতে আমর! 
বুঝি সেই লব শিক্ষাকে, যেখানে কিছুটা সময় আবৃত্তি করার জন্য দেওয়া হয়। 
একবারে আবৃতি না করে বারবার পড়ে শিক্ষা করকে নিক্কিয শিক্ষা (2931৮৩ 
1০:21 ) বলে। কবিতা মুখস্থের সময় ষদি একবার করে পড়ে [কিছুটা মনে 
করার চেষ্টা করি এবং তারপর আবার পড়ি আবার মনে করি তাহলে আমাদের 
বেশী মনে থাকে । নীচে এবিংহসের একটা পরীক্ষার ফলাফল দেওরা হ'ল এর 
থেকে বোঝ! যাবে সক্রিয় শিক্ষ! আমাদের কি পরিমাণে ধারণে সাহাষ্য করে। 








আবৃত্তির সময় চার ঘণ্ট। পরে শতকরা 
যত ভাগ মনে ছিল 
সমস্ত সময় যখন শিক্ষার জন্য দেওয়া! হয়েছিল ( 7১৪৪- 

3155) 159 
$ ৮. পআরত্ির” ৮... প 26% 
2 ৪ গু গ০০1 ৮ 28% 
2. ৮:9৮. 9 5 5 979 
47 9 





15] অধীত বস্তর পরিমাণ (40006 10796 19860 ) : মনো 
বিজ্ঞানীর! এই বিষয়ে একমত যে দু'টো মুখস্থ জিনিসের মধ্যে যেটার পরিমাণ বেশী 
কিছু সময় পরে যেটার পরিমাণ বেশী সেটা শতকরা! বেশীভাগ মনে থাকে । একটা 
ছোট কবিতা আর একটা বড় কবিতা মুখস্ত করার ঠিক একই জময় পরে যদি 


১০৪ মনোবিজ্ঞান 


আবৃত্তি করি হয়তো আপাত ভাবে আমরা দেখবো যে ছোট কবিতা বেশী মনে আছে 
কিন্তু যদি শতকর। হিসাব করি তাহ'লে দেখবো! যে বড়টারই বেশীর ভাগ মনে আছে! 
এবিংহশ অর্থবিহীন্গ বর্ণ সমাষ্টর সাহাম্যে পরীক্ষা করেও এই ফল পান। তার 
পরীক্ষার ফলাফল নিচে দেওয়] হল । 





গু - জবার 


তালিকার যতগুলি শব্দ | প্রথম মুখস্থ করতে যত 1 একই সময়ে পড়ে শুকর 





ছিলি নাছ পড়তে হয়েছিল 1! যত ভাগ মনো ছল 
12 17 
24 45 
36 56 














এর থেকে বোঝা যায় আমাদের ধারণঞ্থি়া অগ্গীত বস্তর পরিমাণের উপর শির্ভর 
করে। এর কারণ হিসাবে আমরা পুনরাবুত্তির সংখ্যাকেও দারী করতে পারি । 
এখানে একটু লক্ষা করলে দেখতে পাবেমে ও।লিকায় শব্ধ সংখ্যা বেশী হওয়ার সংগে 
সংগে আমাদের শিক্ষা করার জন্য পুনরাবৃক্তির সংখ্য"ও বাড়ছে । তবে এই বৃদ্ধির 
হারের তফাৎ আছে। 

[4] অধীত বস্তর বিশেষত্ব (0178900275005 01079 থভোনত]) 
অর্থ পুর্ণ আর ছন্দময় জিনিস অর্থবিহীন বা গগ্ভের চেয়ে বেশী মনে থাকে । এই 
কারণে আমাদের অর্থবিহীন শব্দের চেয়ে অর্থপূর্ণ শব্ধ বেশী মনে থাকে । আবার 
গছ্ের চেয়ে কবিতা বেশী মনে থকে । 

[5] অধীত বস্তর উজ্জলতা ( ৬%:07635 ) : ক্যালকিন্স, (05115 ), 
জারশীল্ড (.075151৭ ) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞাণীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে সব 
জিনিস আমাদের পরিষ্কার অভিজ্ঞতা দেয় তার। বেশী মনে থাকে । একহ জিনিস 
একটা বাজে হাতের লেখা থেকে পড়লে যা মনে থাকে একটা ভাল হাতের লেখা 
থেকে পড়লে তার থেকে বেশী মনে থাকে। 

এই সব ছাড়াও অনেকে আরো কতকগুলো ধারণের কারণ বলেছেন, যেমন-_- 
অধীত বস্তর উপস্থাপনের কাল। এখানে আর এগুলে! আলাদা করে আলোচনা 
করার দরকার নেই। উপরে যে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যেই সমস্ত 
বল৷ হয়েছে । এর পর আমরা স্বতি শক্তি বুদ্ধি করার উপায় সম্বন্ধে কিছু বলবে।। 

স্মরণ রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় ( 7১501500010 145০০ ০£ 
100620027220018 ) ১ 


স্থৃতি 


স্থৃতি শক্তি বাড়ানো সম্ভব কিনা অনেকে [জজ্ছেস করেন। অনেক সাধারণ 
লোকের ধারণ! আছে স্মরণ শক্তি বাড়ানো যায় । কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর! এই পারণায় 
বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে ম্মরণক্রিয়া একটা মানুষের সহজাত গুণ, এটাকে 
বাড়ানো বা কমানে। যার না। শবে যাতে ম্মরণক্রিয়া ভালভাবে কাজ করে তার 
জন্য কতকগুলো! উপায় মনো বিজ্ঞানীর! বলেছেন! এগুলোকে স্থৃতি শক্তি ঠিকভাবে 
কাজে লাগানোর ডপায় (2২1০2079 পন ) বলতে পারি । এদের স্থৃতি 
শক্তি বাড়ানোর উপাস্ম বললে কুল হবে। আসল এর দ্বারা শিক্ষ! পদ্ধতির মধ্যে 
যে ভুল থাকে তা শুধরানো যায়। এই গুলো হল 2 

[1] আমরা স্কদি কোন জিনিস নুশুস্থ করতে চাই তার উপর খিশেদ মনোযোগ 
দিতে হবে এবং সব সমবে একটা বিশেষ মানমিক ইচ্জা রাখতে হবে যে আমাদের 
মুখস্থ করতে হবে। 

[%1 এখন যে জিনিস শিখতে চাইছি তার সংগে পুর্বের শেখা কোন জিনিসের 
সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এতে তাড়াতাড়ি শেখা যায় । 

[3] কোন কিছু গশনে রাখতে হ'লে তার ছন্দ ঠিক রেখে পড়তে হবে, এবং 
বার বার আবৃত্তি করতে হবে! এই ছন্দ আর আবৃত্তি আমাদের.তাড়াতাড়ি মুখস্থ 
করায় সাহাযা করে। 

[4] কোন জিনিস এক সংগে অনেকবার পড়লে আমাদের বিরক্ত লাগে । 
এতে মুখস্থ করার ব্যাঘান্ত ঘটে । সেইজন্য কিছু ময়ের তফাতে তফাতে পড়া ভাল 
(বিভরিত শিক্ষা )। 

[5] প্রথমে সমস্তটা মনে রাখার চেষ্টা না করে একটা সারাংশ মনে রেখে, 
তারপর সমস্থটা মুখস্থ করা উচিত। অর্থাৎ বুঝে মুখস্থ করলে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় । 

[6] শেখার পর সারাংশট। লিখে ফেলা উচিত। 

[7] শেখার পর বিভিন্ন বন্ধুর সংগে এ বিষয় আলোচনা করলে ভাল মনে 
থাকে । 

[8] একটা কিছু শেখার পর কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার দরকার | ঘুমোতে 
পারলে আরো ভালো হয় । তা৷ নাহলে একটা জিনিস শেখার পর একই ধরনের, 
আর একটা জিনিস শিখলে দুটোই আমরা গুলিয়ে ফেলি । যদি বিশ্রাম সম্ভব ন৷ হয় 
তাহ'লে ভিগ্ন ধরনের বিষয় পড়া উচিত। 

বিস্থৃতি [ ৮০:৪6 ] | 
আগেই বলেছি সারাজীবন ধরে যা শিখি তার সবকিছু আমাদের মনে থাকে না । 


১০৬ ৰ মন্যোবজ্ঞান 


কিছু শেখার পর যত সময় যেতে থাকে বা আমরা যত সতুন জিনিস শিখতে থাকি 
তখন আগের শেখা জিনিসগুলোর আর সব কিছু মনে থাকে না। একে আমরা 
সাধারণ ভাষায় বলি ভুলে যাওয়া (চ০:8৩চ৮5 )। এবিংহ প্রথম এই ভূলে 
যাওয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ করেন তার 
উদ্দেশ্য ছিল কতট! আমরা ভুলি, কি পরিমাণে ভূলি, কতটাই আমাদের মনে থাকে, 
এই সব আবিষ্কার করা । তার পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল এইরূপ :-- 

তিনি প্রথমে কতকগুলো অর্থবিহীন বর্ণসমগ্টি ([07055055 551191019 ) তরী 
করেন। তারপর সেগুলোকে 13 টা 13 টাকরে কয়েকটা তালিকা (7450) 
করেন। এই রকম আটটা তালিকা তিনি মুখস্থ করেন। এতে তার সময় লাগে 
18 থেকে 20 মিনিট । তারপর কিছুক্ষণ সময় পরে আবার তিনি সেটা মুখস্থ 
করেন। এতে কিছুটা জময় বীচে, তার কারণ আগের শিক্ষার জন্য কিছুটা! মনে 
ছিল। এরকম বিভিন্ন সময়ের তফাতে তিনি পরীক্ষা! করে দেখেন প্রত্েকবার 
পুনঃশিক্ষার সময় কিছুটা জিনিসের কিছুটা অংশ মনে থাকে । মে তালিকা তার 
প্রথম দিন শিখতে লেগেছিল 1010 সেকেণ্ড একমাস বাদে তাই মুখস্থ করতে 
লাগে 803 সেক্ধেগ্ড। অর্থাৎ 207 সেকেণ্ড সময় কম লাগছে । বা, আগেষ৷ 
সমম্ন লেগেছিল তার শতকর। 205 ভাগ বেঁচেছে এক মাস পরে । তার পরীক্ষার 
ফলাফল নীচে ছকে দেওয়া হল । 





শেখার যত সময় পরে আবার শতকরা যত সময় 

শিখেছিলেন বেঁচেছিল 
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এবিংহুস লেখচিত্রের সাহায্যে তার পরীক্ষ(র ফলাফল দেখান । 2 অক্ষে 
সময়ের পার্থক্য % অক্ষে শতকরা যত ভাগ মনে ছিল তা ধরে তিনি লেখ- 
টিত্র আকেন। এই লেখচিত্র হ'তে দেখা যায় যে প্রথমে, অর্থাৎ, শেখার সংগে 


স্থৃতি ১০৭ 


সংগে এই রেখা তাড়াতাড়ি নেমে আসে । পরে সময়ের পার্থক্যের সংগে সংগে 
এই বাক কমতে কমতে এ রেখা প্রায় * অক্ষের সামাস্তরাল হয়। সুতরাং এ থেকে 
“বোঝা যায় আমরা যখন কোন অধীত বস্তকে ভুলে যাই তার বেশীর ভাগটাই ভুলি 
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শেখার সংগে সংগেই, তারপর ভূলে যাওয়ার হার আন্তে আস্তে কমতে থাকে । 
এবিংহসের পর 1913 খ্রীষ্টাবে স্টং (90০1৮ ), 19390 খ্রীষ্টাব্দে বোরাস্‌ 
(8০:89) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এই ত্ুলের হারের ওপর পরীক্ষা করে একই 
রকম ফল পান। তাদের প্রত্যেকের লেখই এইরূপ হয়। একে বল! হয় 
বিস্বৃতির লেখ (0৮৮5 0£ 0075500৮2 )। 

অনেক মনোবিজ্ঞানী এ বিশস্ৃতির লেখ আকবার সময় » অক্ষ শুধু সময় না 
ধরে সময়ের লগারিদম ধরেন। তাতে দেখা যায় যে লেখট একটি অবনত সরল 
রেখা (1770177750. 90915101795) হয়। এর থেকে তারা বিন্থৃতির লগারিদম 
স্থত্র আবিষ্কার করেন। এই স্থত্র হ'ল-কোন বিশেষ সময় (€) পরে আমাদের 
মনে রাখার পরিমাণ এক মিনিট/ঘণ্টা পরে যা মনে থাকে তার এবং 10, মিনিট 
ঘণ্টায় যা মনে থাকে তার সংগে সময়ের (৮) লগারিদমের গুণফলের অন্তর ফল। 
অর্থাৎ কোন সময়, (0 পরে মনে ধারণের পরিমাণ, £২-*এক মিনিট পরে যা মনে 
' আছে (4) 10 মিনিট পরে যা মনে থাকে (৪8) ১৮ 198 ঠ বা, 8২-৮4১- 9 1০৪৮। 


"১০৮ বনোবিজ্ঞান 


অনেক সময় পরীক্ষার ভূল থাকার জন্য লগারিদম সুত্র অনুস।রে ফল পাওয়া যায় না । 
বিশ্বাতির কারণ, (090593 06£010600্) : আমরা কেন ভুলি__এ 
একটা বিশেষ সমস্ত! |  অবশ্ত ভূলে ঘাওয়ারও প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনৈ। 
তানা হলে ছোটবেলা থেকে যে সব অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাদের হয় তা যদি 
সব মনে থাদক আমাদের জীবন অসহ হয়ে উঠবে । আর তাই যদ্দি হ'তো। 
তাহ'লে নতুন জিনিস আমরা শিখতে পারতাম না। তাই আমরা শিখিও যত 
ভুলিও তত্ত। তাই এই বিশ্বৃতকে ম্মরণক্রিয়ার একটা অংগ হিসাবে ধরা যায়। 
তবে তার মানে এই নয় যে আমরা যা কিছু শিখি সবই ভুলে যাই । সমস্ত কিছুতে 
ভূলে যাওয়াও যেমনি বিপদজনক আবার মনে রাখাও তেমনি বিপদ । তাই এই 
ছুটো প্রান্থি : অবস্থ।র মণ একটা মাঝামাঝি অবস্থায় আমাদের থাকা উচিত। 
আর প্রত্যেক মানুনের বেশায় তাঁ হুয়ও। কি হারে আমরা ভুলি সে কগা জাগেই 
বলেছি। এখন বলবো কেন ভুলি । ভালভাবে ধারণ করার কারণগুলোঁর. উল্টো- 
গুলোকে আমরা ভোলার কারণ হিসাবে ধরতে পারি। তাছাড়া কতকগুলে! 
জিনিস আছে ধেগুলো৷ আমাদের বিস্থৃতিতে সাহাষ্য কৰে, সেগুলে। হ'ল :- 

[1] অতীত বস্তুর গুণ : যে সব জিনিস শিখতে 'দরী হয় তাদের তূলিও 
সহজে । গছ্য আমর! কক্তার েক্পে ধেশা হারে ভুলি । 

[2] ঠিক মত না শেখা : যে সব জিনিস আমরা কমবর অভ্যাস করি 
সেগুলো তাড়াতাড়ি ছুলি। যেমন আমরা আমাদের নাম কোন সমর ভুলি ন! 
তার কারণ হ'ল, বার ঝার ব্যবহারের ফলে ওটা আমাদের বেশী শিক্ষ। হয়, কিন্ত 
অন্য একজনের শাম আমর। তাড়াতাড়ি ভুলে যাই । আবার যে বন্ধুর এংগে বহুদিন 
থাকি তার নামটা সহজে ভুলি ন|। কিন্ত কয়েকদিনের আলাপে যার নাম জানি 
তাকে ভুলে যাই। 

[3] মস্তিক্কে আঘাত দরুণ অচৈতন্ হওয়া! (87:০০ 44538988. ) : 
আমাদের স্মরণক্রিয়া৷ নির্ভর করে আমাদের মন্তিক্ষের কাজের ওপর । তাই মন্তিষবে 
যদি কোন গগুগোল হয় আমাদের ধারণ ক্ষমতা লোপ পায় ফলে আমর] ভুলে যাই। 
ধর, তোমার কোন বন্ধুর ফুটবল খেলতে খেলতে মাথায় খুব আঘাতের ফলে অঠেতন্ত 
হযে গেল। তারপর শুশ্রষা করার পর তার চেতণ। ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞেস 
করে দেখবে সে খেলার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে না। এতে অবশ্ঠ খুব বেশী 
আগের ঘটনাকে সুলিয়ে দিতে পারে না। এরকম ছূর্ঘটনা থেকে মাঝে মাঝে 
স্বতি একেবারে লোপ পায় । 


স্থাতি 


১০১ 


[4] ওষুধের ক্রিয়। : অনেক সমন্ব খুব বেশী ওষুধ খেলে, মদ খেলে স্থৃতি 
লোপ পায়। যে সব ওষুধ মণ্তিফের স্নাযুকোষগুলোকে খারাপ করে দেয় সেগুলো 
আমাদের ভোলার কারণ হয়ে দড়ায়। 

[5] রেষ্ট্রো আযাকটিভ ইনহিবিসান (8২900250055 20100010600) 
কোন কিছু জিনিস শেখার পর, আবার কোন নতুন জিনিস শিণলে দেখা যায় 
যে শেষট। কিছুটা প্রথমটাকে সথুলিয়ে দেয়। তুমি পর পর দুটো কবিতা মুস্থ 
করলে দেখবে যে যখন প্রথম কবিতাট। আবৃত্তি কর!র ০1 করছে! তখন তার 
ভিতর দ্বিতীয়টার কোন কোন কথা চলে আসছে । একে মনোবিজ্ঞনীরা নাম 
দিয়েছেন 1২০/:০৪০৮০ 10131916001 এর ফলে দেখ। গেছে আগের কবিতাটা 
বেশা গলি । 

16] দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজের প্রভাব ( ঘুমের পকারিতা ) : 
এবিংহস. পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তান এমনি যা ভোদ্েন দুমালে তার চেয়ে 
কম ভুলেন। ডেলেনবাক্‌ (19911020,) নামে একজন সংনাবিজ্ঞানী পরীক্ষা 
করে দেখেন যে কোন ঝ্ডিছু শেখার পর আমরা যত ৩াড়াত।ডি খুমোতে পারি তত 
বেশী মনে থাকে। তিনি ছুঞ্জন পরাক্ষার্ধীকে অর্থহীন বর্ণসম্ত ঠালিকা মুখস্থ 
করিয়ে কতকবার তাদের সংগে সংগে ঘুম পাড়িয়ে তারপর কহট। মনে আছে 
দেখেন, আর কতকবার তাদের যথাযথভাবে অন্য কাজ করতে গিয়ে তারপর কতটা 
মনে আছে দখেন । এতে দেখা যায় একই সময়ের ৩ফাতে ঘুমের পর তাঁদের বেশী 
মনে থাকে । নীচে তাদের পরীক্ষার ফলাফল দেওয়! হলো । 
এক ঘণ্ট। | ছুই ঘণ্টা | চার ঘণ্টা | আট ণ্টঘ! 

পর পর পর 













অন্য কাজ করার পর 
শতকর। যত ভাগ মন্ঞেছিল 





ঘুমানোর পর শতকরা যত 
ভাগ মনে ছিল 

তার এই পরীক্ষা থেকে ডেলেনবাক্‌ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রথম আমরা যে 
শতকরা বেশী ভাগ ভুলি তার কারণ হু'ল ঘুমাতে কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে। তাদের 
এই সিদ্ধান্ত 2.90:০2০:৬০ 10101007, এর কথাই জোর করে বলে। দেনন্দিন 
প্রত্যেক কাজ অন্য কাজের মনে রাখায় ব্যাঘাত ঘটায় । 
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£ 


[7] অবসাদ ( ৪08০ ) : খুব বেশী সময় ধরে কাজ করলে আমরা! 
ক্লাম্ত হয়ে পড়ি। ঠিক এমনি খুব বেশীক্ষণ মানসিক কাজ করলে আমাদের 
মানসিক ক্লান্তি বা অবলাদ আলে। কলে এই অবস্থা আমব! বা শিখি তা 
তাড়াতাড়ি আমরা ভূলে যাই। এই শিক্ষার পেছনে সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা! থাকে 
না। আসলে অবসাদ নয় সক্রিয় মানসিক ইচ্ছা! থাকে না বলে আমরা ভূলে যাই। 

[8] ফ্রয়েড এবং তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে 
ভোলাট। আমাদের ইচ্ছাকৃত । অর্থাৎ আমরা ভুলতে চাই বলে ভুলি । তাদের মত 
হল আমরা জীবনের অমস্ত অপ্রিয় অভিজ্ঞতাগুলোকে ভূলতে চাই । তবে এই 
সব ভুলে যাওয়াকে আমরা ধারণক্রিয়ার অভাব হিসাবে ধরতে পারি না। এই 
সব ঘটনার অিতভ্ঞতা গুলা আমাদের অবচেতন মনে অবদমিত থাকে এবং ইচ্ছে 
করলে ফিরিয়ে ভান" যায়। তাই এর আলোচন! এখানে না করাই ভাল । 
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1. প0.5200015 15 8 0158002] [01০০63৮--[015095. 

2, 1,260 00 500. 1062 109 16210011056 2 51526 2125 25০ 0019 
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20501550122 1100100113117, 

7. ৬120 0০ 900 01006252150 07 00155101252 95505 250 
3021922 017650 988363 01100125106. 

8. ৬15 00 ৬৩5 001৮5 2 ০৬ 15051] 200. 250021010101) 216 
48621? 
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190%/ 0 01001090101 2, 991501 ৪% 199 3001909$90 109 72906106, 
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13. ৬৬15 ৫০ 5০101296217 105 006 00189001067 [270 0 06 
[00030 600180102109] 70901,00 91 1770100011511) 2, 15350, 

14. ৬৮26 90026 100065 02 ১7 

(2) 2010591055-551191916 7 (19) 77015] 200 620 19208 7 (০) 10 
3161)060] 1620125 7 (0) ৬1016 ৫০ 787৮ 15910705 7 (5) :7155560 & 
9192690. 19917176 7 (0 1৬150001599) 7 (৪) 1157202 01105 
(৮) 10159062120. 185017606 1609]] ; (৫) 17২90211106 1091159 7 (0) 001)01- 
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(00) 4৯1000102061028 05000 5 0৮) [২০০070500061017, 10911700. 


॥ অষ্টম অধ্যায় ॥ 


কমন 


| 22588726808 ] 


ধর, তুমি রামায়ণে রাবণের বর্ণনা পড়ছো। তার দশটা মুখ, 20টা চোখ 
£তাদি। সংগে সংগে ল্োোমার মনে একটা মানবের ছবি ভেসে উঠেছে । একটা 
শরীরের সংগে বা ধড়ের সংগে পর পর দশটা মাথ। লাগানে।। এই যে ছবি 
আমাদের নে আসছে তাকে আমরা বলছি কল্পন।গত ভাবমুতি। এহ কল্পনা- 
[তি হষ্ীর পেছনে ষে মানসিক ক্রিরা কাজ করে তাকে বলছি কল্পনা 
( [11752101850090 01 বাবণকে আমরা কোনদিনই দেখিনি । কিন্ধ তার বিবরণ 
পড়ে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলো জিনিসকে দিয়ে তার কল্পনা 
আমরা ক.র শি। ধণের একটা বিশ্যে ক্ষমতা থাকে__য। দিয়ে আমরা যা কিছু 
ভিন্ঞ তা সঞ্চয় করি তা রেখে দিতে পারি ভবিত্ততের জন্য । রর এই ক্ষমতাব 
কত বহি: প্রকাশ হয় কল্পনার মাধ্যমে । বিকৃত ধলার কারণ কল্পনার কোন বাস্তব 
অহ খাকে না। কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতা থেকে এর উৎপত্তি । নরুসিহের 
চেস্টা করলে আমরা একটা মানুষের ধড়ের কথ! ভাবি এবং তার ওপর একটা সিংহের 
মীথা বসিয়ে দেই। আমরা পিংহ দেখেছি । মানুষও দেখেছি । কিন্ত সিংহ 
মানব কোনোদিন দেখিনি । তাই নরধিংহের দেহের বর্ণনা যখন পড়ি তখন মানুষ 
এবং +সঙ অন্বন্ধে অতীত ধারণা থেকে আমর। একট। বিশেস মৃতির কল্পনা করি । 
'এই অর্থে আমরা এইগুলোকে ধিকৃত বলেছি। তাহ'লে খুধ সাধারণভাবে বলতে 
গেলে কল্পন। হ'ল সেই মানসিক প্রক্রিয়া ঘার দ্বারা আমাদের ঘচেতন মনে অবহিত 
অতীত অনুভূতি ও ধারণ।গুলোকে ইচ্ছামত জুড়ে একটা নতুন জিনিস রী করে 
চেতন মনে আনি । এগুলো আমাদের চেতনাতে আনে ভাবমূতি (170986 ) 
ভএবা প্রত্যক (06160 )-এর আকারে। 

কল্পনা বলতে সাধারণ অর্থে আনরা বুঝি কোন জিনিসের গ্রতিবিদ্ব মনের 
চলো আহি করা। আরো সব্কীর্ণ অর্থে বলতে পারি- আমাদের বিভিন্ন বস্তর ব| 
ঘটনার ঘে সব স্থৃতি থাকে সেগুলোকে অন্যভাবে সাজিয়ে একটা নতুন জিনিসের 
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প্রতিবিশ্ন স্থ্ট কর!। আবার এই কল্পনার যে বস্তর আমর প্রতিবিষ্ব দেখি তার 
কোন খাস্তব অস্তিত্ব থাকে না। ছবির সাহাধ্যে এই যে অতীত ও ভবিষ্যতের 
বস্তু আমরা দেখি তার নাম হ'ল কল্পন!। 
সৃতি ও কল্পনার মধ্যে সম্পর্ক 
[ হ২০178010 1901/51 77075012250 [175251752502 
উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বৃতি আর কল্পনাকে বিশেষ 
ভবে আলাদা করার প্রয়োজন। তাই নাদের সন্গন্ধে আমরা এখানে কিছু 
আলোচনা করবো । স্থৃতি "মার কল্পন: এই ছু'রকশ মানসিক প্রক্রিয়াই আমাদের 
* শ্রতিবিশ্বের সাহায্যে নিতে হয়। ছুটোই 'আমাদেব অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে 
টেনে আনে। অবশ্য খুব সাধারণভাবে এ কখাও বলতে, পারি স্থৃতি আমাদের 
কল্পনার বস্কর যোগান দেয়। যেমন-কোন লোককে স্মরণ কর।র মানে তাকে 
আমি আগে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, সেই ধারণাকে মনে আনা । আবার যখন 
, মতন কন্যার কথা কল্পনা করছি তগন মানুন আর মাছ এই ছুই সন্ধন্ধে অতীত 
ধারণাকে কাজে লাগাচ্ছি। গুপু মাছের মাখাটার সংগে মানুষের মাথাটা বদলে 
দিচ্ছি মনে মনে। র্‌ 
আবাব সাধারণ প্রত্যক্ষণে আমাদের চিন্তাধারায় যেমন সময় (179 ), স্থান 
(99) ক'রণ ও ফলাফল সব কিছু কাজ করে তেমনি স্থৃতি আর কল্পনার এই 
চুটো৷ প্রক্রিয়ায়ও এই সব গুণগুলো থাকে। 


স্মতরাং এই দুটো দিক থেকে স্থতি আর কল্পনার মধ্যে বেশ মিল আছে। 
কিন্তু পার্থক্যও তার্ধের মধ্যে আছে । যেমন-_ 

স্বৃতিতে আমাদের অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র। ঘটনার কোন পরি- 
বর্তন হয় না। যেমনটি আগে শিখেছিলাম বা দেখেছিলাম তাই মনে পড়ে 
কিন্তু কল্পনাতর ঘটন। বিকৃত হয়। আগে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা দেখলে 
সহজেই বুঝতে পারবে একটা মানুষকে আমি ঠিক যে ভাবে দেখেছিলাম সেই 
ভাবেই মনে করতে পারি | কিন্তু যখন মংস্ত কন্ঠার কথ! কল্পনা! করি তখন বিভিন্ন 
ঘটনাকে এক সংগে মিশিয়ে একটা! অবাস্তব জিনিস তৈরী করি। 

আবার ম্ৃতির একটা বিশেষ অংগ হ'ল প্রত্যাভিজ্ঞা বা চেনা (2২5০০৪030০2) । 
কিন্তু কল্পনাতে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ যা আমি কোনদিন দেখি নি যার 
কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই তাকে চেনার কোন কথা উঠে না। 


যতই সাদৃষ্ট আর.বৈসাদৃশ্থ তাদের মধ্যে থাকুক না কেন, স্বৃতি আর কল্পনা দু'টো 
মনোবিজ্ঞান--৮ 


১১৭ মনো বজ্ঞান 


আলা! গরক্জিয়া তবে তার! গায় সব সময়েই মিশে থাকে। কোন 'আন্মীয়ের 
মৃতার দৃশ্টের স্থৃতির সংগে কিছু না কিছু কল্পুন। জ গযব থাকৃদে | আনব থে কান 


কলন'র জন্যে স্থৃতি গ্ুকৃবের | 7 শাঁতিদে দর আলাদ কবে বেছে আজে চন 
করা খুণ্ই কঠিন | 
ইতর ররর ৫ 
কজন। ১: 5স্তাল মধ্যে সম্পক 
| ৪1০২ চা টি 5 ৪ সত 0হ 560 55 
এনা হা তক টু প্রশিঠ  তি বু] বধ ক হ আশা । 5 
কলুনা নম্থয্ধে বিষ ভীটো লতা কারিগর চনয এক১। চদটিত ১ যার 
পর পু রা পি 42১ ঙ 
অংগে এনলু পাথ্কা বরা, কুল . ০। ভাত চিন ভিত! (1111. 02)15 
05 হ হ্ভ হশ৫ দাগ তল ৮. ইজ টি সাত রি ৭ 
সাধার 1 £ ত্র । চু নু 22285 শে পিক তত 1য় 


প্রথমে এদের মহন্ধে লা পুন 056৮1 হই এখাশে অনা খবই সুংক্ষপে 
কল্পনা অন চি পে রেশন ও পে সহদ্ধে আলোচনা করুবে।। 
কল্পনা আহি ভি তির 2 ১ম থা আগীত আিিভ্ঞহার ভাপ 
হ'ল আমাদের কঙ্গনার উপাদ।ণ  ক্ছ চিন্তার ডপ'দানপ্হ'ল ধারণা (78৭০১0)। 
2 


অর্থাৎ চিহ্ছন 2 দাস আমর ছত। ও 'খভিজ্ঞত।র বিশ্লেবন করি। সুতরাং ঠিন্ত, হল 
বিচার সুক্ি সন্নঞ মানহিক 2 ক্রিন। শার কল্পনা হাল ধুঁক্তি বিহীন মানসিক প্রক্রিয়া। 
আবার আমদের চিগু।র একটা বিশে উদ্দেশ্য (0০81) থাকে আর মেহই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্য আমরা 'একটা বিশে পথে »গ্রসর হই। কিন্ত কল্পনার কোন বাধাধর। 
প্থ বা উদ্দেশ্য নেই। চটিস্কার একটা ফলাফল আছে। অর্থাৎ কোন কিছু সঙ্গন্ধে 
চিন্তা করে আমরা সমাধান খুজে পেতেও পারি বা নাও পেতে পারি। কিন্তু 
কল্পনার কেন ফলাকল থাকে না। কারণ কল্পন। হ'ল ডদ্দেশ্হীন। চিন্তার জন্য 
গভীর হচ্ছাকৃত মনো সোগের গুরোজন হয় । কিন্তু কল্পনার আমাদের মন খুব শিখিল 
থাকে । চিন্তা হ'ল গ্রত্যক (4505000)1 কিন্তু কল্পনা হ'ল দেহপারী 
(00:00160 )। মাবার চিন্তার একটা বিশেষ গুণ হ'ল 7 এটা সংঘবদ্ধ (৪ 
16290560 ) কিন্তু কল্পনা একেবারে বিছিনন ( 15015660:)। 

উপরের এ 'আলোচন। থেকে বঝতে পারুছি কল্পনা আর চিন্তন ক্রিরা হণ ছুটো 
আলাদা মানপিক প্রক্রিয়া। তবে সাধারণ অর্থে চিন্তা বলতে আমরা সব কিছুকেই 
বুঝাই । যখন বলি “আমি রামের কথ। চিন্তা কর্চি।৮ তখন ঠিক চিন্ত! ক্রিয়ার 
কথ ব্লিনা। রামকে আমি আগে দেখেছি-_এগন তার কথা চিন্তা করছি, অর্থ 
হণ তাকে শ্বরণ করার চৈষ্টা করছি । এটা জল ম্মরণক্রিয্জা। আবার ধখন বলি 

মি আমার নাড়িট। নতুন করে তৈরী করার চিন্তা করছি” । তখন আমরা ম্মরণ 


কল্পনা ১১২ 


বা চিন্তন ক্রিম্ার ক! বলি না। এট। হ'ল কল্পন।। কারণ যে নতুন পরনের ঝাড়ি 
হবে তার কোন অতীত ব! বর্তমান রা নেই ' সুতরাং আনরা দেখতে পাচ্ছি 
চিন্তাকে আমর] ঢুরকম "নর্পে বাবহার করি! নদ এট] বৈালিক অর্থে ভজ হও 
এর পেছনে কারণ আছে । কোন কিছু ভন চিন্ত! করার জনা আমদের অহীত 
অিজ্ঞতার পুনক্খাপন বাস্ুতিব বেন প্রমে্ন হন আধা কল্পুলর ৪ ততমন 
'পরয়োজন হদ' স্মতি আমাদের গআহিজ্ঞঘ় ৫ ১০০০2) মাতবা কহে গু 
* করান! গান।দের নতুন পথেগ্র দান দে শা ডলে নিল দনগাদের চিন্তার পঃ 
নির্দেশ কারে । এষ আলচনা থেকে বহনে গালি চিতা ভা কলুন!ল চেয়ে আরো 
বি করনা! ৬ রহ তে 15 পি উদিত ও হবে তোমার 
'এইটিকু জানলেই চল্বে। মনে কার 


পাক শাতি ভাবেন শা হাল দেও হল। 


71 [07762710110] ) 


হা) 


্ পন রি 
1. কনার ্টগাদান ভারী ছালমু তি | 25 টিচ্ছার উপ দান ভাজি হরণ (797 

(170179 ) 0600) 
৫ টি “81 ভাত পেন | 0 লাল ক সান্তনা 
এ ও ,ঞা] পা ৭৮:51 115 খা তি ৭1 শত বাচা রদ । পর পল নও সেক গ। ত্রেয়া 
9, উত্িশানিতিন ১. ভৈ্থাযুক্ত 

বিলের িনিরে কু পারার কল 
চ শশার, টে প। শনি টা | নিলে ্ 1 ৮১দ্তারু *্‌ কল চে 
টস সং সপ র্‌ ্ 

5.- কল্লান। মনের শিথিল অবস্থ। উদ ১. *৮ম্কর এশ্য গশার ইন্ত'কুত মনো" 


শপথ 


যোনের (০1 আঘতেছে ৮00 ) 
গরয়োজন 
: প্রতাক (205020৮) 
1 স্রসংবদ্ধ (১5506066599) 
সতচিল সামগ্রিক (09307012) 
গুণের হয়। 


১ 


কণা দেহ পারী €7::1000 
খ্ পা শিশঙ্খল 
8. কান! বিচ্ছিন্ন গুণের হ'তে পারে । ৪. 


চি 
তত ওআপার, এরা ৪. ৮০৫৬ দা "৮, উদা্ + ৮. 
৩, 
ভি 
৫ 


চর 


কল্পনার উপাদান 
[| 1525 া85 9£ 20957559630 ] 

এ পর্যন্ত আমরা কল্পনার সংগে স্থৃতি আর চিন্তার তফাৎ করলাম। এখন আমরা 
বল্বো এই কল্পনার জম্য কিকি জিনিসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কল্পনা করার 
পূবে প্রথমত; আমাদের দরকার কল্লিত বস্ত সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা । যখন 
আমরা পরীর কল্পনা করছি তখন জানার দরকার তার দেহের গঠন কি রকম। 


১১৬ মনোবিজ্ঞান 


একটি লুন্দরী' মেয়ের শরীরে ছুটো ডানা আছে তা য়ে ভড়ে যেতে পারে। তারপর 
আমাদের প্রয়োজন স্মৃতিতে অবস্থিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার । বিভিন্ন মেয়ে কি রকম 
দেখতে তার থেকে খুল্দে বের করা কে স্বন্দরা। আবার কোন পাখার ভান! বড় 
এবং ছ্রেখতে স্থন্দর। এই সব আমরা প।বো৷ আমাদের স্মৃতির কাছ থেকে । সব 
শেদে দরকার 'একটা মানসিক চেষ্টা ষাঁর দ্বার। অতীতের এই সব অভিজ্ঞতা থেকে 
প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বেছে নিযে, সাজিয়ে একটা নতুন জিনিস তৈরী কর্বো। 
এপানে আমর বিশেষ একটা মেরেকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে একটা বিশেষ পাখীর 
ডালা ল।গিয়ে আমর। পসীর কন্ছনা করি ! শাহ'লে সংক্ষেপে এই বলা ষেতে পারে 
যে কল্পনার জন দবকাব-_-(1) যে বস্তকে কল্পনা করবো তার্‌ সম্বন্ধে একটা আবছ। 
পারণা। (2) জ্তীহ অভিজ্ঞতা, আর (3) অতীত অভিজ্ঞতা গুলোকে ভেঙ্গে 
নতুন করে গডে তুলবার মানসিক চেষ্টা । 

উপরের এই আলোচনা থেকে লুঝ.৬ পারুছে৷ আমাদেরু কল্পনার বেশীর ভাগ 
নিভর করে অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ৷ শ্ামরা যা ইচ্ছ1 তাই কল্পনা করতে পারি 
না। এর একটা সীমা আছে । কষ্টান। নির্ভর করবে স্মামাদের অতীত অভিজ্ঞতার 
প্রসারের ( 2২41129 0£ 730550 6900911917099 ) উপর। আমি যা কোনদিন দেখি 
নি বা শুনিনি হা নিয়ে কল্পনা করতে পারি না। অন্ধ লোক যে কোনদিন মানুষ 
'অথবা পাখী দেখেনি তার পক্ষে পরীর কল্পনা করা অসম্ভব । তেমনি যারা কালা 
তাঁরা কোনদিন সুরের কল্পনা করুতে পারে না। এই কল্পনার বেশীর ভাগ নির্ভর 
করে স্থৃতির উপর__ স্থৃতি প্রবল হ'লে কল্পনা করা সম্ভব । যে জিনিসের অভিজ্ঞতা 
আমি ভুলে শেছি ত1 আমাদের কলুনায় কোনদিন আস্তে পারে না। আবার 
কল্পিত বস্তর গঠন বিভিন্ন মানুষের বিঠিন্ন রকম তে পারে । আমি কল্পিত পরীকে 
একরকম দেখতে পরি আবার সন্ত জন অন্য রকম দেখতে পারে। 

এখানে "আর একটা কথা বলে কল্পন। সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা! শেষ কর্বে।। 
কল্পনা হয় ভাবমৃতির মাধ্যমে । এটা হল ইন্দ্রিয়াত বস্তর জন । কিন্তু আমর! 
জানি ভাবমৃত্তি যে কোন ইন্ট্রিয়ের ভঠে পারে । তেমনি কল্পনাও যে সব সময় 
দর্শনেন্দ্িয় নির্ভর একথা ভুল। ভাবমূত্তিও যেমনি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের হ'তে পারে 
কল্পনাও তেমনি যে কোন ধরনের ভাবমূত্তিকে অবলম্বন করে হ'তে পারে । সুরকার 
যখন নতুন গানের নুর ঠিক করেন তখন আগের শোনা ভিন্ন গানের সুরের অংশকে 
এক সংগে মেশান। এমনি স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ সব রকমেরই কল্পনা কর্তে পারি । 
এ সম্বন্ধে আলোচন! ভাবমৃত্তির মধ্যে অনেক করা হয়েছে । 


কল্পন। ১৭" 


কর্নার জরেণী বিভাগ 
| 0895521502103020 08 হ270987582528802 ] 
মানুষের সমন্ত কল্পনা গুলোকে আমর। করেকট। বিস্তৃত শ্রেণীতে ভাগ করুতে 
পারি। আমরা যে সব কল্পনা করি তাদের প্রর্ুতিগতভাবে চারটা শ্রেণীতে প্রথম 
ভাগ কর্বে । 
(1) ইচ্ছা ও অনিচ্ছারত কল্পনা । এদের সাধারণতঃ বল! হয় ইন্দ্রিয় ও 


নিক্িয় কল্পনা ( 4১০০৬৪ & 7১2551৮৩ 10795170200 ) 


(2) মৌলিকতা ও কুত্রিমত1 পুর্ণ কল্পনা (00521355 ০2. £5062519] 
17125177005) ৪ 

(3) বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্য জনিত কল্পন! 

(4) বিশ্বাস জনিত ও বিশ্বাস মুক্ত কল্পনা ( [09517790015 আঃ ৫ 


10508666156) ০ 


এখন আমরা এদের সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করুরো। 

(1) ইচ্ছ।ও অনিচ্ছাকৃত কল্পন। : আমাদের কল্পনা ইচ্ছাকৃত বা! অনিচ্ছা- 
কত দুই হ'তে পারে । যগন আমরা অলসভাবে বসে খাকি তখন আমাদের মনে নানা 
রকন ঘটনার গুতিবিশ্ব ভেসে ওঠে আবার মিলিয়ে যায় ॥ এই সব ঘটনাকে মনে 
আনার জন আমরা 'প্ররুতপক্ষে কোন চেষ্ট। করি না। একে বলে অনিচ্ছারৃত 
কল্পন। বা নিক্ষিয় কল্পনা (25১1৮০ 17096050101, )। দিবান্বপ্ন (1025 99222) 
কল্পনাবিলাস (£8170859 ) এই ধরনের নিষ্ছ্িয় কল্পনা । আদিম যুগের মানুষের 
এবং বেশীর ভাগ শিশুদের চিন্তাধারা এই রকম হয় । আবার প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরও 
চিন্ত। ধারা অনেক সময় নিক্ষিয় হয়। 


অনেক সময় আমরা ইচ্ছা করেই বিভিন্ন জিনিস কল্পনা করি। ধর 
ভাবছি আমাদের গরুর ব্চ্চা হলে কি রকম রং হবে । গরু কত দুধ দেবে, বাচ্ছাটা 


কি করবে ইত্যাদি। এখানে আমর] নিজের ইচ্ছায় কল্পনা করি। এই প্রকার 
কল্পনাকে বল। হয় ইচ্ছাকৃত কল্পনা বা সগ্থিয় কল্পন! (4০0৮5 1772817810 )। 
এখানে আমর! নিজেরা চেষ্টা করি কিছু সুখকর জিনিস কল্পনা করার। তবে এ নয় 
যে জক্রিয় কল্পনা সব সময় সুখকর হয়। অনেক সময় ছুঃখদায়ক কল্পনাও সক্রিয় 


'কল্পন। হয়। 


সাহিত্য সৃষ্টি অথবাষে কোন উত্তাবনী চিস্তার পেছনে এই ছুই রকম কল্পনাই এক 


:সাথে কাজ করে। 


১১৮ মনোবজ্ঞান 


(8) মৌলিকত! ও কৃত্রিমতা পুর্ণ কল্পনা :_ কল্পনাকে আমরা ভাবমুত্তির 
স্বরূপ দেখে দু'ভাগে ঠাগ করতে পারি । 

যখন মানসিক প্রতিথিক্ব ক্নাকারী নিজে থেকে সৃষ্টি করে তখন তাকে বলি 
মৌলিশ কল্পন। ব রচনাতক কল্পনা (0882৮1৮0 21001-20102ঘ 01 একটা জিনিস 
মনে রাখার দরকপ্ য। আগে ক একুল।দ এনেছি যে কুন যত শৌেলিকই ₹*উক ন 
কেন যে কগ্পন: করছ্ছে তার নিজেন অতিক্ঘতার বাইরে জতে পারে না। এর মৌলিকত। 


রন ০:02 ১ রাস ৭ 8১ পরানোর 
কিনব তাশসিক ভাবমূত্র 2 পয সবর কলুনাত শিশুল সিন, দাঁশনিজ্দের 


অনয এখন অহ্যেপ শা শিংচ্ছ কঈনা করার জন্ত তখন সেই কল্পনা 
বলবো ক্রয় কনা ব গ্রহ মক কলুন। (00 বা 10500790155 20000 2৮ 


1107) )1 হেন কোন ফা়গাদু ভাওন্ডর পুলের বির পড়তে পড়ছে ঘগশ 


তি 
ই কলনাকে বলি 
আমাদের মে পুল আআ দিগ পুর একট। ভরি ভেসে না গন মেহ কলনাকে বাল 
২৯ 2 বডিল দিল ওল নি 
কুরিম কঠন।1 একট, সহ উদ চর” দিলে তহানর। মৌনিক স্সর কিন কনার 


মধ্যে পাথকা, বশে পারবে রুশায়ন কাল্সীকির ফৌলিক কল্পনা (0752055 
10022102072) উদ্ভুত] কিন্ত আমল: যখন রামাখুনে বণিত অশোক বনে শন্দিন 
সাতার বিদরণ সড তপু আমাদের মলে যে হবি ভেসে হিঠে গা ভাস কুত্রিম 
কল্পন! | 





এ[যরা 
বিশেষ মানসিক উল শেপ্দিন জন্য কল্পনা করি উদ্দেশ্টের বিভিন্মত। অভধায়ী 
এই সব কল্পনা পিভিন্ন পরনের গরতে পাবে ॥ সাধারণ হ: আমরা এদের তিন 
ভাগে ভাগ করনে পারি-ক) জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কল্পন। (1100911606921 
1100212110266012 0১ (33) [সীন্দধ খেোপ ফুটাবার উদ্দেশ্যে কলপন। (4১9500961 
18725177200) ) আর (০) কার্ধকরী কল্পনা! (191800058 1752017101100 01 
($) কেন জিনিসের প্রকৃতরূগ পঝতে বা জ্ঞান লাড করতে আমর! যে 
কল্পনার আশ্রয় নিই "তাকে বলা তয় জ্ঞানার্জনের উন্দেছশা কল্পনা ([170611500021 
177725177201912 ) 1 অর্থাৎ কল্গনা যখন আমাদের বুদিনুস্তকে সাহায্য করছে তখন 
সেই কল্পনাকে বলছি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কল্পনা । বৈজ্ঞানিক ব৷ দার্শনিকর। এই 
কল্পনাকে আশ্রর +রে নতুন জ্ঞানের বিষন্ন বুঝতে টেষ্ট: করেন। এই কল্পনা আবার 
মৌলিক অথবা! রুত্রিম ছুইই হ'তে পারে । নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিফার 
করেছিলেন তখন তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মৌ লিক কল্পনা (06520৬৩ 1051160- 


কল্পন! ১১৯ 


0191 1105,810800 ) কাজে ল।গিঘ়েছিলেন । আবার আমব। জ্ঞান[জ্ণের জন্য 
যি কোন বই পড়ি অর্থাৎ কোন বই . কে জান লাছেজ জন্য যে কল্পনার আশয় 
খন আমরা জান।জনের জন্য কুতিম কনার (0২0061)575617)51100085] 1008৮ 
780072) আশ্রয় শিই । 

(3) আমরা যে কল্পনার 'আশ্রস নিয়ে নতুশ নি পিঙ্ক হই করি বা কোন 
শিল্প স্থষ্টিকে উপভোগ কার তাকে বা হন শীনাৰ বোধ ঘুতণর উদ্দেশে কল্পনা 
(49511)6100 1702011201015) 1 কবি এবং শিদারা। এানারণত এই কল্পনার 
আশ্রয় নেন। এই ঠোন্দৰ বোধ ''শ্রিত দন। আনার দেলকাহ হাতে পাবে বা 
কত্রিমও হতে পারে | কবি | লেগক কোন জাগার বণনা করতে গিয়ে যে কনার 
আশ্রয় নেন তাকে বলা হয় ফৌদয ঝাপ আশ্রিত তৌনিন কনা (08521355 
0896:50080 870017756192) ) 1 আর আমরা জু বণন। পড়ার ফময় যে কল্পনার 
এ নিই তাকে বলা হয় সৌন্দঘ শো আশ্রিত কুঁতিন কঙ্গনা ( ০০506৮9 
79১0119010 1077781721101 ) | 

(০) থে করনা মাহাধে। আমর| কেন প্র কেন সমঙ্সার মমাপান করি 
তকে বল! হয় কাধকরী কল্পনা (7১120109] 1772517026015 )। * এই কল্সনার 
সাহাস্য বেশী নেন ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, আর গ্াজনাতিিদ্গা। কোন বাধ রী 
করার জন্য হঞ্তিনিয়াররা তার ছবি আকেন, নক্সা তৈরী করেন। আনুমানিক 
খরচের হিসাব করেন। তারপর বীধ ভৈরীর কাজ শুরু হয়। এহ €ষ কল্পনার 
মাঙাযযে তিনি লাধ তৈরীর কাজে এগুলেন, একেই বলা হয় কাধকরী কল্পন! 
(12728001001 10918720001 ) 1 

() বিশ্বাস জনিত বা বশ্বাদ মুক্ত কল্পনা : কর্ন আবার ছুরকম 
হ'তে পারে বিশ্বাস্ত আর অবিশ্বাস্ত। কোন কক্সনায় যখন প্রতিচ্ছবি (0285) 
প্রকৃত (1২০০] ) হয় বা আমরা বিশ্বাস করি তখন একে বলা হয় বিশ্বাস্ত কল্পনা 
(1707951782,6101) 11] 19115?) ধর, আমরা কল্পন। করছি বরফ দিয়ে ঢাকা 
হিমালয়ের চুড়ার। এই জিনিসটা! আমর! বিশ্বাস করি। আমরা সত্যি জানি 
যে হিমালয়ের চূড়া বরফ দিয়ে ঢাকা। যখন সৌরমগুলের কল্পন! করি এবং মনে 
নে ভাবি কি ভাবে পৃথিবী স্থষের চারিদিকে খুরছে আর চাদ কিভাবে পৃথিবীর 
চারিদিকে ঘুরছে, আরো! সব গ্রহ নক্ষত্র কিভাবে অবস্থান করছে তখন এই বল্পনাকে 
বলি বিশ্বাস্ত কল্পনা (10728105807 ৭295 09015£)1 কারণ আমরা এই সব 
ঘটনার সত্যতায় বিশ্বাস করি। আর এই বিশ্বাস থেকে এই কল্পনার উৎপত্তি! 


০৬1ব৬4।প 


এই ধরনের কল্পনাকে আমরা বিশেষ তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি-(৪) 
এঁতিহাসিক ' কল্পনা (17751031001 17055702010 ), (9) প্রতীক্ষা ( ছ" 
[09০0005 বা 0010092 ), (০) বেজ্ঞানিক কল্পনা (90150701610 107- 
60702005 ) 1 রর 

(%) যখন অত,তের কোন বন যাকে আমরা সত্য বলে জানি, তার কল্পন। 
করি তখন তাকে বল। হয় এঁহহামিক কল্পনা (13150001081 20025170700] )1 
সিন্ধু সভ্যতার বিবরণ পরতে গিয়ে তখনকার দিনের আচার আচরণের যে কম্পন! 
আমর। করি তাকেহ দশবে, এ হ5সিক কল্পন। | কল্পন। মাত্রই অতীত অভিজ্ঞতার 
হয়' কিন্তু এ্াতিহা্সিক করনা বলতে আমরা সেই স্ব কল্পনার ঘটনাকে বূলছি 
থে সব ঘটন!কে মামব, সন লে বিশ্বাস করি | ইতিহাস যেমন সত্য, এই সব 
কল্পনার বন্ত্ুগুলোও এত । 

(১) প্র তীক্ষ: (১7৩০০7০০) হল কোন দৃঢ় ধারণার বশবহী হায়ে আমাদের 
মনের মধ্যে ভবিষৎ সম্বন্ধে একটা ভাবমৃতি ঝা প্রতিচ্ছবি (788০) স্ষ্টি করার 
প্রক্রিয়া । আমর, মনে মনে এবিন্যখ সন্ধন্ধে এমন কল্পন। করি যে মামর! ধরেনি যা 
ভাবছি তাই ঠিক হবে; এঠ পরিবর্তনের জন্য আমরা, নিজেদের মানসিক দিক 
থেকে প্রস্তত করতে থাকি, যেমন পরীক্ষা! দেওয়ার পর ফল বের হওয়ার আগে 
আমর। ভাবি ফেল করবো, এবং সংগে সংগে আরও কল্পনা করতে থাকি কি 
ভাবে আর সবাই এর স্ংগে মিশ্ুবে, কথ। বলবো, কি বলবো-_কেন ফেল করেছি, 
ইত্যাদি। কতকগু'লা মানসিক প্রক্রিক়া মিলে আমাদের মনে এই জাতীয় 
কল্পনার স্থষ্টি করে ! ধর এই পরীক্ষার ফলাফলের কথাই বলি। প্রত্যেকে নিজের 
সম্বন্ধে সচেতন । প্রত্যেকেই চায় নিজের ভবিষ্যৎ ভাল করে গড়ে তুলতে । পরীক্ষার 
ফলাফলের উপর এটা অনেকটা নির্ভর করে। এই ফেল হবার ইচ্ছাই সে মনে মনে 
কল্পনা করে যে সে ফেল হবে। এবং ফেল হ'লে ভবিষ্যতে ত৷ খারাপ হবে। 
তারপর সে ভাবে তার এই যে ধারণা সে ফেল হবে এটা! নিশ্চয় সত্যি এবং তখন 
সে তার জন্য নিজেকে মানসিক দিক থেকে তৈরী করতে থাকে । তাহলে সংক্ষেপে 
আমর! বলতে পারি প্রতীক্ষা। (:১০১০০৮২০০:, ) এর জন্য দরকার--€(1) একটা 
গঠন মূলক কল্পনা ( 0012908005৩ 10522708008 ), (৪) ভবিষ্যতের সংগে 
এই কল্পনার একটা সংযোগ, (৫7) একটা বিশ্বাস যে এই কল্পন! সত্য হবেই 
(৯) এই কল্পিত ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিজেকে তৈরী করা । এই সবগুলো একসংগে 
মিলে আমাদের মধে প্রতীক্ষার ( ₹০5০৮০2 বা 8000290০0) সৃষ্টি করে। 


(9/170929ু) (১7890) (9/77092০) (০/55০50) 
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১২২ মনোবিজ্ঞান 


(০) আগে সে 


সা 


'রুকছের বিশ্বান্ত। হ্পনার আজেচনা কলাম সেই ছু'টে।ই 
₹151শিত [72৩ 1751610)09 60 (076 )1 অর্থাৎ প্রথমটি অওীতের বস্তর কল্পন। 


৪ 


আব 'দ্বতাঁয়টি ভবিপ্ু ৩ “পুর সন্ধে কল্পন।। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পনা হ'ল কালাতীত। 


55 তেন পেলে হক নর কাল নেই । যুগের জন্যই সৃত্য। এই 
কনার আ।হায্যে বেজ্ঞানিকর, ভাপা তই দা টিন রঃ 40109151005 01001210) 
দলের মধ্যে মুল সুর জঙ্গপন্গান করেন । এই বৈজ্ঞানিক কল্পনা সব সময়েই 


ব্শ্বাসের ভিতর হপর স্থাপিত হয় । নিউটন এই বৈজ্ঞানিক কল্পনার দ্বারাই 
মংবা।কখনের সুত্র আবিষ্কার করেছিলেন । 

এই গল সংক্ষেপে দিশ্!স উদ্ভুত কল্পন'র কথা। আকার এমনও কল্পনা! হতে 
পারে যে গুতিবিদ্বপ্ুলি এছ তরে শিথ্যা বন্ত্র ! এদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব তো নেই 
* ঠাড়া আমরা শিজেরাও বিখাস করি না এই গুলোকে বলা হয় অবিশ্বাত্য বা 

(2 ৬107011 1)61506)1 যদন আমরা আরব্য 

শীাদন ডি হগন হনাধের মদন এই পরনের কল্পনা হয় 
পু কলুনার বৃদ্ধি 
| হ)০৬৪1017750226 0১6 চু 5822416805 ] 

আহাদের প্যম বাডার স গে সগগে প্রায় সমান্তরাল ভাবেই আমাদের কল্পনা শক্তি 
বাড তা মিক; জান নঙ্টুনা অহী 5 আতিজ্ঞহার ভপর শিউর করে 1 তাই জভিজ্ঞাত, 


চি 
জিন 2 ৮০ চিনির রিনি সত 
এদহ বয় বাড়ার গে সাঙ্গ আমাদের সিন! শু।ভিতি ডন্রত ভাতে খাকে | কোড 
পাত টিজার এ 4 মর ্ঃ 
“বস সাদের াকে শক্ষিব ক্সন। | বিশ্বীর ভাগ কল্পনা বিলাস (বনঞ2ঘ৮৮৬) 


ছোট হলের, ধুলো শিয়ে ডা রানা করে ৷ পুড়নকে আদর করে খাওয়ার | কিন্ত 
যত আমদের নর়স লাহে বকে খন হানর। পছ্াশ্তুনা করি, নতুন নহুন জিনিস 
স্দদ্দা জানতে রি পণ এ ছোট বের কজন ঢাপা পড়ে যার এর বদলে 
*পুস পৈজ্ঞানিক আীতহহাসিক বা কাধকরা কল্পনা । জানার আকাঙ্খা থেকেই এই 
সব বক্গনার উৎপত্তি ভয় আরে যগন ব্যস বাডে অর্থাৎ গ্লরিণত বয়সে (8 
01700 25 ) পুন, জিকো স্ন্নত ৩য় । পরিপক্ক জীবনে বেশীর ভাগ পাকে 
সৌন্দদ বে।” ফটানার কষ্ট] (4১০০০,০010 177255179,11015 ) বুদ্ধি 'নাশ্রি কল্পনা 
(117191100005] 170021510801022 ) শ্ন্দরকে ৯পলদ্ধির মধ্যে বা সত্তাকে 
উপলব্ধির মধ্য দিঘ়ে5 এই বয়সের কল্পন: প্রকাশ পায় ।' 
কল্পন। শক্তি বৃদ্ধির উপায়. 
[ 1505০05 ০£ 3৩৬ 1০1978 8700958182686 [90৬ ] 


কল্পনা রা ১২৩ 


আগে কল্পনার বৃদ্ধির যে কথা বললাম ওগুলে। গগ হস্ফুর্ত ভাবেই হয়*। শিক্ষার 
একটা বিশেদ গ্রয়োজনারতা হাল মাচগব্র খধ্যে ক্পন।শক্তি বাড়ানো । কারণ 
কনা আামাদেন কিছুটা সাহাস্য করে। 'এ্হ বহীনাশাক্তি বাড়ানোর জন্য কতকগুলে। 
নিয়ন পালন ক: হয় । | 
(৮) 'য কন ঞজনিস খুন নিখৃ ত ভব পধ্ণেক্ষণ করতে শেখানো । 
(1১) ভ্রমণ কাহিনী, ভৌগোলিক বা এঁর্তিডাপিক বিবরণ বেশী করে পড়ানো 
(০) সৌন্দসবে!প আশার জন্য ভাল ভুল *বি দ্েখানে। । ভালো কবিতা এব 
কল্পনা মূলক লেখ পানে । 
(0) বাজে করনা করতে উত্পাহ শা দয়া 
কল্পনার সুফল ও কুফল 
0585 হত 4১195855501 22958782610 ] 


পা 
পি 


কানা, ঘর্দি ঠিক ভাবে গাশিত হর হবে এগুলো আমাদের জাবনের উম তর 

কারণ হর । *::৮ 5 অর্দ না হয় কল্পনাই আমাদের জীঝনের উন্নতির পবে কঝ। হযে 

দাড়াত। শহিদ কমন। বিশাস স্যাশাদি? অবিশের সবনানের কাছন। একক 
তি 


কাকে বদ মহা ঠিক মত চ'ল্ন করতে পা হাহালেহ ভাল বিল ঘট কিসুন। 


আমাদের চালনা পত্রে তাহানে খুকিল। 
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